বত 
২৩ 


ঘাাকা)া [41,103 


1০155 88551145+ 075৬1. 
85 
চরে] 20817181101) 


7৮100715738 07105 


€'474 গার 


টিবি) ৬ গার ৫0তোগাঠ ৪২৩) ম০,১ 10 ১1172, ৮৬ 
1০ ন 
.. 


18603 


১০110 07268 8০195 0০, 86-0০1196 368 


হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা। 


সির ০7, 
% 
জ্ীমতী কৈলাসবানিনী কর্তৃক 


প্রণীত। 


এবং ভত্ন্বামী 


জীযুক্ত বাবু দুর্াচরণ গুপ্ত কর্তৃক 


প্রকাশিত । 


কলিকাতা । 
গুপ্ত যন্ত্রে মুদ্রিত। 


«১৭৮৫ শক। 


উক্ত যন্ত্রায় মির্জাফর্স লেন ১৩ নং ভবনে, অথবা গুপ্ত ব্রাদর্শ- 
' দবিগের প্রশ্থালয় কলেজ স্্টীট ৮৬ নৎ ভবনে, এবং সক খ্রস্থাদয়ে শু 
* পুস্তক ব্যবদায়ীর নিকট পাওয়। যায়।' 


পরন্কু রচগ্িত্রীৰ নিবেন । 


পপি 


আঁমি যে মহাত্মা ক্কপাঁবলে এতাদৃশ সাহপিক কার্য্ে 
প্রৃস্তা হইয়াছিলাম, প্রথমত তাঁহার নিকট আঁক্ষীর সম- 
ধিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা কর্তব্য বোধে আলি সর্ব- 
জব অন্নিধানে আত্ম পরিচয় প্রদান করিতে বাধ্য 
হইলাম। আমি বাল্যাবস্থাঁ় পিত্রালর়ে একটা বর্ণও শিক্ষা 
করি নাই, এবং শিক্ষা বিষয়ে আমার অভিলামও ছিল না। 
অধিক কি কহিৰ কেহ নাঁরীগণের বিদ্যা বিষয়ক কোন কথা 
উত্থাপন করিলে আমি বিরক্ত হইতাঁম এবং বিদ্যাভ্যাস ক- 
রিলে বে অচিরাঁৎ বিধবা হয়,প্রাচীন পরম্পরাগত এই পুরাতন 
বাক্যটি অতি প্রযত্ব সহকারে হৃদয় ভাঁগারে ধারণ করিতাম। 
এইবূপে কিছুকাল গত হইলে পর আমার স্বামী শ্রীযুক্ত 
বাবু হুর্ণাচরণ গুপ্ত মহাশয় আমীকে বিদ্যা শিক্ষা করাইবাঁর 
-নিমিত অতিশয় ব্যগ্র হইলেন, কিন্তু আমি এক প্রকার 
বিদ্যাবিরোধিনী ছিলাম; নুতরাৎ উহার নেই যত্ব 
আমার পক্ষে অতিশয় কদাঁয়ক হইল । আমি কোন মতেই 
তাহার উপদেশ বাক্য গ্রহণ করিতাঁম নাঃ কিন্তু তিনি 
টতাহীতেও নিরন্ত না হইয়া বরং আরও অধিক পরিমাণে 
চেষ্টিত হইলেন । পরে আমি অগ্তা৷ তাহীর মেই উপদেশ 
গ্রহণ করিলাম । তিনি বচনাতীত নগ্ভোষ সহকারে আমাকে 
শিক্ষা দিতে আরত্ত করিলেন্। 
১৭৭১ শকের শ্রাবণ মীসে আমাকে, বর্ণমালার প্রথম 
ভাঁগের উপদেশ দেন; আমি সেই অবধি গোঁপন ভাঁবে ফিঞিওহ 
কিঞ্চিৎ অধ্যয়ন করিতাম, এবং গুরুজন ভয়ে ভীত হইয়া 
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কিদ্যাকে অতি ছুক্ষর্থ বৌধে লুক্কীরিত রাখিতে চেষ্টা করি- 
তাম, এবং বিদ্যা বিষয়ে কোন প্রকার কথ! লইয়! আমার গুরু 
জনেরা যদি আমার প্রতি বিরক্ত হইতেন, তৰে সেই যন্ত্রণা 
লহ করিতে না' পারিয়া পাঠ্য পুস্তকাঁদি সমুদর নিক্ষেপ 
করিরা শিক্ষকের প্রতি কতই বিরক্ত হইতাম, কিন্ত 
তিনি কোন প্রকারেই আনাঁকে তদ্িষর়ে নিরস্ত হইতে 
দিতেন না। মুতরাৎ আমি উভয় অন্থুরোধ রক্ষা করিবার 
মানসে; দিবাভাগে সাংসারিক কাঁর্য্যাদি অম্পন্ন করিয়া 
সারং কালীন অবকাঁশ পাঁইয়া যহুকিঞ্ধিহ শিক্ষা করিতাঁম। 
কিন্তু আমার অদৃষ্ট বশত: তাঁহার আশা সম্পূর্ণ সফল 
হয় নাই, কারণ আমি অবকাঁশাভাবে কিছুই শিখিতে 
পারি নাই, এবং দেই জন্য এপর্যন্ত কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ 
করি নাই। একবার গুভাকরে কোন একটা প্রবন্ধ লিখিতে 
আমাকে আমার বন্ধুজনেরা অন্বরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু 
আমি তংকাঁলে এতাদৃশ ছঃসাঁহনিক বিলে সাহন করিতে 
পারি নাই, কি জানি মহৎ পদ আশ্রয় করিতে গিরা পাঁছে 
শিখিপুজ্ছধারী বাঁয়সের ন্যায় হাস্যাম্পদ হই। কিন্তু এক্ষণে 
অনেকের নিকট নিতান্য অনুরুদ্ধ! হইয়া, অগত্যা এই বাতু- 
লতা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। অতএব হে গুণিবর 
মহোদয় পাঠকগণ! আপনারা মহত্বগুণে আমার এই প্রগল্ভ 
বাক্য প্রয়োগের প্রতি বিরক্ত না হইয়া আমার এই “হীনাব- 


স্থবার" প্রতি কৃপাদৃষ্ঠি পাত করিলে চরিতার্থ হই। 
2 ] শীকৈলাসবাষিনী। 


১৭৮৫ শাঁক। ] 


গ্রন্থ প্রকাশকের উক্তি । 


গ্রন্থ রচয়িত্রী,রচনা আর্ত করিয়! উহ্থা মুদ্রিত ও সীধা- 
রণ্যে প্রকাশ করিতে আমাকে অনুরোধ করেন, কিন্তু ইহার 
এতাঁদৃশ সাহম দেখিয়া আনি তাহা এক প্রকার অগ্রাহ্ 
করিয়াছিলাঁম, যেহেতু ইনি একাল পথ্যন্ত কখন কৌন অন্দভ 
লিখিতে কালি কলম একত্র করিয়াছেন কি ন। বন্দেহ,তাভাতে 
যে ইহীর প্রথম লেখা একেবারে প্রকীশ যোগ্য হইবে এমত 
বিশ্বাস কখনই হয় নাই। কিন্তু যখন রচনা নমীপন' করিয়া 
এক দিবস আমার নিকট উহা পাঠ করিতে লাখিলেনঃ 
তখন ইহার রচনার পারিপাট্য শ্রবণে চমৎরুত হইলাম, 
এবৎ। অনেক প্রকাশিত গ্রন্থ অপেক্ষা ইহার রচনা শ্রেষ্ঠ 
বোঁধে আমি অবিকল মুত্রিত করিয়। প্রকাশ করিলাম। এখন 
সাধাঁরথের গ্রাঙ্থ ধোগ্য হইবে কিনা তাহা! আমি বলিতে 
পারি না, কিন্ত সাধারণের নিকট উৎীহ পাইলে নে ইনি 
এতদ্বিষয়ে প্রথম! বলিয়া গণ্য হইবেন তাহা বলা বাঁনুল্য। 

গ্রন্থ রচরিএ্রীর ভাবা বিষয়ে অপাস্ান্য ক্ষমতার বিবয় 
কিঞ্চিৎ সাধারণের গে!চর ন| করিয়া আনি ক্ষান্ত থাখিতে 
পাঁরিলাম না। দ্বাদশ বষ বয়:ক্রম পর্যযস্ত ইনি বর্ণ মাত্র 
শিক্ষা করেন নাই, পরে আমার নিকট কিঞ্চিকা'ল বর্ণ 
বিষয়ে উপদেশ পাইয়া% শ্বয়ং বাজল! »প্রস্থ সমুদয় পাঠ 
করত, অপ্পৃ,দিনের মধ্যেই যে পরিমার্ণে তদ্িবয়ক জ্ঞানো- 
পার্জন করিয়াছেন, তাহা অনেকে বহু কলে বিদণাঁলয়ে শিক্ষ- 
কের অধীন থাকিয়াও পারেন কি না সন্দেহ। সমস্ত দিবা 
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সংসার ও সন্তান সন্ভতিগণের কার্যে ক্ষেপণ করিয়া জায়ং 
কালে যে কিঞ্চিৎ অবকাঁশ পাঁইতেনঃ তাহাতেই এক পক্ষ 
মধ্যে এই গ্রন্থ খানি রচনা করিয়াছেন। 

শ্রীহর্গাচরণ গুপ্ত । 


প্রতিষ্ঠা পত্র। 
কল/ঁণতনা ইঈ্মতী কৈলাস বাঁপিনী 
অব্রলকী্তি তাযু। 

বহনে । তুমি আমার নিকট সংশো।ধনার্থ এই গ্রন্থের 
শের প্রুফমীত্র পাঠানতে আনি তাহা পাঠ করিয়া অধিক 
কাটিতে না হওয়া জন্য প্রথমত মনে করিয়াছিলাম যে ইহার 
রচনা ও প্রুফ নংশোধন বিষয়ে অবশ্যই উযুক্ত ভর্গাচরণ 
বাবুর সাহা থাকিবে+ কিন্তু পবে যখন প্রফে কাটা অক্ষর 
দেখিলাম ও কম্পোজিটরদিগের নিকট তাহা তোমারই 
স্বহস্তের কাটা লেখা শুনিলাম এবৎ কাহারও সাহীষ্য ন! 
থাকার বিষয় ছর্গাচবণ বাবুর নিকট অবগত হইলাম, তখন 
রচনা রে প্রত বিশিষউরূপ মনোভিনিবেশ হওয়াতে 
আমার মন বে কিরূপ বিশ্মিত ও আহ্লাদিত হইয়াছিল, 
তাহা ব্যক্ত করিবার শব্দ নাই। অতএব ঈশ্বরের নিকট 
এই প্রার্থনা যে তুমি দাবিত্রী সমাঁনা হইয়া পতি পুক্রার্দির 
সহিত চির সুখিনী ও বঙ্গাঙ্গনাগণের বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে 
পথপ্রদর্শিনী রূপে সচ্চরিত্রতীর সহিত ভাবি কাঁল অন্তি-, 

বাহিত কর ইতি। 
জ্আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ | 


বিজ্ঞাপন । 


সম্প্রতি এতদ্দেশীয় অবলাকুলের বিদ্যাত্যাসের নিমিত্ত 
কি বিদেশীয় কি ্বদেশীয়, বিদ্যোৎনাহি মহোঁদয়গণ অতিশয় 
যব প্রকাশ করিতেছেন," এবহ কামিনীশ্গণের উৎসাহ বর্দ- 
নের নিমিত্ত কতশত প্রধান প্রধান সদাশয় ব্যক্তিগণ রত্বা- 
লঙ্করাদি পাঁরিতোষিক প্রদানে বিদ্যাবতী কামিনীগণের 
চিন্ত পরিতৃপ্ত করিতেছেন। আমি এই সমস্ত মহৎ ব্যাপার 
সংবাদ পত্রাদিতে পাঠ ও লোক মুখে শ্রবণ করত বিবে- 
' চনা করিলাম আমিও ত এই নারীকুলের বিদ্যা বিষয়ের 
একজন উৎসাহিনী, আমার ত তাহাদ্দিগকে উৎসাহ প্রদান 
কর! কর্তব্য, কিন্তু আমি সর্ব্ব বিষয়ে হুর্বল, কি অর্থ, কি 
বিদ্যা, কি বুদ্ধি কিছুতেই সবল নহি, তবে কোন্‌ উপায় অব- 
লহ্বন করিয়া নারীগণকে উৎসাহ প্রদান করি, এরপ চিন্তা 
করত পরিশেবে নিতান্ত নিরুপায় হইয়া শিশুর কেবল রোদনই 
বল, এই সাধারণ বাক্যটী স্মরণ হওয়াতে ৰালকবহ নিতান্ত 
অজ্ঞান আমি, কেবল সেই রোদন করিতেই প্রবৃত্ত হই- 
লাম, এবৎ বালকগণ যেমন একটা বোল ধরিয়া রোদন 
করিতে আরস্ত করে, আমিও সেইরূপ আপনাদিগের অবস্থা 
ও দেশের আচার ব্যবহারাদি ধরিয়া ক্রন্দনে প্ররৃত্ব হইলাম, 
অতএব হে বিজ্ঞ গুণজ্ঞ ধনী মানী পাঠকবর্গ! তোমর! 
আমার এই রোদনের চীৎকার শব্দে বিরক্তি প্রকাশ না 
করিয়া আমার রোদনকে নফল কর। ূ 

আমি এই স্থলে আমতী বামাহুন্দরী দেবীকে ধন্যবাদ 


1/, 


প্রদান, করিতে এবং বর্ণ ও বিদ্যাশ্রেষ্ঠ প্রযুক্ত প্রণাম 
করিতে বাধ্য হইলাম । বামাজুন্দরী আমাদিগের পথ 
প্রদর্শিকা রূপে এই বঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া আমার মনকে 
উত্তেজনা করিলেন, আমি তীহার সেই উত্তেজনায় লঞ্জিতা 
হইয়! এইরূপ ব্যবদায়ে প্ররত্ত হইলাম, তিনি এই বঙ্গভূমিতে 
জন্ম গ্রহণ করত আমাদিগকে আকর্ষণ করিলেন, আমরা 
তাহারই আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া পদ চাঁরণে পারগ হইলাম । 
তিনি এই বঙ্গদেশে আবিভূতি হইয়া আমাদিগের লোচন 
হইতে লঙ্জাবরূণ মোচন কবিলেন। আমিও সেই প্রকুললো- 
চনার কূপীবলে এতাদৃশ সাহমিক পথে পদার্পণ করিতে 
শমর্থ হইলাম তীহারই যশ; শশাঙ্কের বিমল কিরণ দর্শনে 
আঁমবা বিবম তীমসীর বিভীষিকা দর্শন হইতে মুক্ত হই- 
লাম। তিনি উৎসাহিনী না হইসে আমরা কখন এই ভাৰ 
প্রীগ্ত হইতাম না, চির কালই জড পদাখের ন্যায় অবস্ডিতি 
করিতাম, এবং, আমাদিগের মনোগত ভাব সকল বাঁক্শক্তি 
রকিত বাক্তির স্বপ্নের নায় মনেতেই লয় পাইত। তীহার 
অনুকম্প। প্রাপ্ত না হইলে আমার এই হন্ডি বেড়ি ধরা হান 
কখনই লেখনী ধারণ করি. ঈদ্ক হইত না। 

. যেমন আমি এতাবৎ কাল কেবল একজন অগ্রবর্তিনীর 
অনুসন্ধীন করিতে ছিলাম, এবং ঈশ্বরান্ুকম্পায় সেই প্রীর্ঘ- 
নীয় অগ্রবন্তিনী প্রাপ্ত হইযা ভীহার অনুগামিনী হইলাম, 
তদ্দপ আমাঁদিগের মত অন্যান্য ভগিনীগণ আপনাপন গুণ 
পন প্রকাঁশ করিলে কৃতার্থ হই। 

ভ্ীকৈলান বাঁসিনী। 


হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা 


ইহা প্রায় সকলেরই বিদিত আছে যে সকল অত্য- 
দেশীয় নারীগণাপেক্ষা অশ্বদেশীয় মহিলাগণেরাই অতি 
ভীনাবস্থায় অবস্থিতি করিতেছে, আমাদিগের দৌবাঁকর 
দেশাচাঁরই ইহার আকর স্বরূপ হইয়াছে । এই দেশী- 
চারের বশীভূত হইয়া আমাদিগের হিন্দুরন্মীভিমানী 
মহোদয়গণ কি অপ্রিয় কার্ধ্যই না করিতেছেন। তীহারা 
বিষম কৌলীন্য মর্যাদা রক্ষার্থে শ্ব স্ব দুহিতাগ্বণকে অতি 
শৈশব কালেই অযোগ্য পাত্রে নিক্ষেপ পুর্ববক কতই শ্রাঘা 
গ্রকাশ করেন। হা জগত পিতা! পরম বিধাতা পরমেশ্বর । 
আমাদিগের এই অনোবেদন! কত দিনে দুর হইবে? 
কত দিনে এই বক্চদেশে জ্ভীণ নুর্ধ্য উদয় হইয়। অজ্ঞান 
অন্ধব্ণার নধ্ট করিবে? হে বঙ্গবানিণী ভগিনীগণ ! কত 
দিনে তোমরা অর্ধ গুণালঙ্থৃতা হইয়া এই বঙ্গমাতাকে 
শোৌভিতা করিবে? 


বঙ্গদেশীয় মহিলাগণের জন্ম 


ৃ গর্ভিণী যত দিন পর্য্যস্ত প্রসব না করেন, তত দিন 
দিবা নিশি কেবল এই চিন্তা করেন, আহা ! জগদীশ্বর 
আমাকে যদি একটি পুত্র সন্ান প্রদান করেন, তাঁহা হইলে 


২ . হিন্দ মহিলাগণের হীনাবস্থ | 


আশি কতই সুখী হই এবং সুহ্দগণের নিকট কতই 
আঁদরণীয়া হই। কিন্তু যদ্দি অদৃষ্ট ত্রমে কন্যা ভূমিষ্ঠা 
হয়, তবে সেই কন্যার প্রতি দুর্টিপাত করিয়া মাতা যে 
কতই ছুঃখিত। হয়েন তাহা বলিবার নহে, অধিক কি 
কহিৰ সকল বিষাদের চিত্র যে রোদন কেহ কেহ তাহাও 
করিয়া থাকেন» এবং আর আর সুহ্ৃদগণও অতিশয় 
মনন্তাঁপ করেন। পুক্র জন্মীইলে যেন্ধপ বাদ্যবাদন, ব্রাহ্মণ 
পৃজন, দরিদ্র ভোৌজন+ স্বন্ত্যয়ন এবং পুভ্রের আয়ু বৃদ্ধি 
কারণ বহুবিধ দ্রব্য সামগ্রী দান, ও দেশ বিদেশস্থ আত্মীয় 
কুটুম্বগণকে জ্ঞাপনার্ধে নাপিত প্রেরণাদি যে সকল মঙ্গলা- 
চরণ হইয়। থাকে, কন্যা জঙ্গাইলে তাঁহার কিছুই হয় না, 
বরৎ তদ্বিপরীত কার্যাই হইয়া থাকে ।* হা বিধাতঃ! 
আমরা কি এতই নিক্ুষ্ট মে আমাদিগের জন্ম স্যত্যু উভয় 
কালই সমান হইবে ? হা দেশীচাঁর | তোমার কি মোহিনী 
শক্তি! তোদার মোহে মুগ্ধ হইয়া লোক সকল মোহান্ধ- 
কার ভোগ কবিতোছ । হায় । কত দিনে আমাদিগের 
এই বাঙ্গলা দেশ সুখের আলয় হইবে, কত দিনে এই ঘ্বৃণিত 
দেশাচাঁর একে্বোনে দূরীভূত হইবে । হে সর্ব জন হিতৈবী 
মহোদয়গণ ! তোমরা অকলে যত্ববাঁন হইয়া এই হুঃসহ 
অভ্ভাঁচারকে সমুলে নিশ্ঠুল কর। 


মহহুলাগণের বাল্যাবস্থীর ক্রিয়া এবং তাহাদিগের প্রতি 
শিতা মাঁতার ব্যবহার । 
- পিতা স্বীয় বালকগণকে যেরূপ যত্বপূর্ব্বক বিদ্যালয়ে 
শিক্ষার্থ প্রেরণ করেন, বালিকাগণকে সেরূপ করা দুরে 


হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা। ৩ 


থাকুক বরৎ বলেন, উহাদিগেব বিদ্যা শিখিবার কি আব- 
হক? উহারা কি চাকরি করিয়া টাকা আনিবে? উহারা 
খাবে দাবে গৃহের কাজ কর্ম করিবে। হা বিদ্যা! তুমি 
কি কেবল অর্থের নিমিত্তই হুইযাছ, জ্ঞানের নিমিত্ত নহ? 
যাহাদ্দিগের অর্থ উপার্জতনর প্রসক্তি নাই, তাহারা কি 
তোমা বিহীন হইয়া এই ভূমগ্ডলে যাবজ্জীঘন অজ্ঞানাবস্থায় 
কালক্ষেপণ করিবে ? হা দেশাচার ! তোমাকেই ধন্যবাদ । 
পিতা কন্যাগণকে শিক্ষা দেন নাঃ আুতরাৎ তীহারা 
কেবল নানাবিধ অলীক আমোঁদে ও বৃথা খেলায় রত থানুক। 
তাহারা ভাগ, পুকভ্তলিকা? ছিন্ন বস্ত্র ও ধুলি হততিকা* 
লতাপল্লবাদি লইয়াই প্রায় জমুদাঁয় বাল্যকাঁল শেষ বরে। 
আহা! কি আক্ষেপের বিষয়, জনক জননী ও সহোদর 
প্রস্থৃতি বদ্ধুগণই এ কোঁমলহৃদয়া-বালিকাঁগণকে বিদ্যারসে 
একেবারে বঞ্চিত করিয়াছেন । আউীাহারা কি একবার ভমেও 
ভাবেন না, যে ইহাদের ভবিষাতে কি হইবে এবৎ কোন্‌ 
উপার অবলম্বন করিয়াই বা ইহারা সংসার যাত্রা নির্বাহ 
করিবে । বিবাহের পর শশুরালয়ে গমন করিয়া তর্তৃকৃল 
কামিনীগণ এবং শ্বশুর ভান্গুর দেরর ও ন্বামী প্রভৃতির 
সহিত বে কিরূপ বাবহার করিতে হইবে* আর তাহাদিগের 
সন্তান সন্ততি হইলে কি প্রকারেই বা তাহাদিখকে লালন 
পালন করিতে হইবে এবৎ কি প্রকাঁরেই বা তাহাদিগকে 
শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে, তদ্বিষয়ক কোন সহ্পদেশ 
প্রদান করেন না, স্ুতরাঁৎ এ কন্যাগণ সকল বিষয়েই অতি 
অজ্ঞ থাকে ও অতিশয় কষ্ট ভোগ করে | হাঁয়। নারীগণ যদি 
বিদ্যা শিক্ষা করিত এবং পিতা মাত যদ্যপি তাহাদিগকে 


৪ হিন্দ মহিলাঁগণের হীনাবস্থা। 


উপদেশ দিতেন, তাঁহা হইলে তাহাদিগের আর এরূপ কষ্ট 
তোগ করিতে হইত না। হা মাতঃ বজ্জভুমি! কত দিনে 
তোমার এই ভুঃখিনী কন্যাগণ বিদ্যাৰতী ও গুণবতী হইবে, 
কত দিনে এই দীন ভাবের অভাব হইয়া তাহাদিগের জ্ঞান 
ভাবের আবির্ভীব হইবে, এবং সেই জ্ঞান গ্রভাঁয় তোমাকে 
প্রভান্বিত করিবে আহা ! আমাদিগের মাতা ষদি বিদ্যা 
ব্তী হইতেন তাঁভা হইলে আর আমাদিগের এরূপ ছুর্দশা। 
ঘটিত না। হায়! মেই অশিক্ষিত মাতৃণণ আপনীরা যাহা 
উপদেশ গাইয়াছেন কন্যাগণকেও তাহাই গুদান করিয়া 
থাকেন, হার কন্যাগণকে নানা প্রকার ব্রত করান+ এবং 
সেই সকল ত্রভ করিলে কি কি ফল লাঁভ হয় তাহার উপ- 
দেশ দেন, কন্)াগণও তাহাই ব্রক্ষবাঁক্য বলিয়া গ্রহণ করেঃ 
এবৎ সেই উপদেশ মতেই চির কল ঢলে। 

ক্ঈা তাহারা বাল্যকালে গৌময় ও তুঘ দ্বাব। বড় রড লাড় 
পাইয়া পৌষ মাসের উদ্ধাক'লে শুক দুর্বাদল ও শর্ষপ- 
পুষ্প দিরা তাঁহা পুঙ্জ। করে এবং মানের শের দিবসে তাহা 
জলে নিক্ষেপ পূর্বক ন্নীত হইয়া অষ্ট কুন্থমের কাণ্ঠ আহ- 
রণ করিয়া, তান্ধারা অগ্নি জ্বালাইয়া সেই অন্নি সেবন 
করিতে করিতে গুলি শুলি ভক্ষণ করিয়া থাকে । এই 
ব্রতের নাম তুবতুবালী, ইহার ফল পিতা মাতা ভ্রাতা 
প্রভৃতির আখ সঙ্ছ্ি ভয় এবং হস্তী অশ্ব ও নানাবিধ 
রত্ব লীভ হয়। চৈত্র মাসে ইহারা হরিদ্রীয় এক খণ্ড ছিন্ন 
বন্্র রঙিন ক্রিরা তাহুক অঞ্জন ও শি্দুরের বনু অ"খাক 
ফৌটা দারা সুসজ্জিত করে এবহ তাঁহাতে পান, ছোঁপান- 
পাট ও কৌড়ি প্রভৃতি দেয়, এবৎ জধবা মহিলাগণকে 


হিন্দু মহিলাগণের হীনীবন্ছা। ৫ 


আহ্বান করিয়া তাহাদিগকে হরিড্র, আমলা, তৈল, সিদ্দুরণ 
পান, সুপারি প্রভৃতি প্রদান পূর্বক তাহাদিগের পদনথর 
ও গীত্রের মলা লইয়া! একট! পুত্তলিকা ও একটা প্রদীপ 
প্রস্তুত করে এবৎ দেই বস্ত্র খণ্ড দ্বারা ঝুলি প্রস্তুত করিয়া 
নেই প্রদীপ ও পুস্ভলিকা তাহাতে স্থাপন পূর্বক ন্বানার্থ 
গমন করে, এবং জলমগ্ন হইয়া পক্ষে নেই ঝুলি প্রোথিত 
করত গৃহে প্রত্যাগমন কবে, এই তের শাম নখছুট+ ইহা 
না করিলে পরলোকে নখ চুল গলায় বাধিয়া মরিতে হয। 
বৈশাখ মাসে ইহারা ক্ৃতিম পুফবিণী খনন করিয়া তাহাতে 
বিল বক্ষ রোপণ পূর্বক পুজ। করে, এই ব্রতের নাঁঘ পুণ্য 
পৃফ্রিণী, এই ব্রত করিলে পরলোকে পিপাস। হইতে 
পরিত্রাণ পীর এবং এ মানে তাহার হ্ুগ্য় বাণলিঙ্ 
নির্খীণ করিয়া ভীহার আরাঁধন। কবিয়া থাকে, এই ত্রত্ের 
নাম শীলনীলেটম, পুরা বালে গিপ্িরাজদ্রহিতা গেী 
'এই ব্রত করিরাই ভূতনাথ পাত পাইয়।ডিলেনঃ কন্যাগণও 
মেইরূপ পতি লাভের আশয়ে এই ত্র বরিষা থাকে। 
উক্ত মাসে তাভারা আর এক পরার ভরত রে থকে, 
তাহার নাম দশপুুলিক।, বে তে দশটি পুহলিকা চিত্রিত 
করিয়া তাভাঁর প্রত্যেকের নিকট এক নি প্রার্থনা 
করেঃ যথা রামের মত শা দশরথের নুল্য শ্বশুর, 
লক্মমণ সদ্বশ দেবর, কৌশল্যার ন্যার শবঞ্র, সীতার সদৃশ 
সতীত্ব, দ্রৌপদী সদৃশ পাচনক্ষমতা, কুন্ধীর মত পুক্রবতী ও 
ভাগীরথীর তুলা ন্িপ্ধত! এবং ধরণী সদৃশ ভারসধিষুতা প্রাপ্ত 
হইবে। শ্রাবণ, ভাদ, আশ্বিন ও বাতিক এই মাঁদ চতুকটরের 
প্রত্যেক অমাবস্তা দিবসৈ ইহারা মনমার ডাল, নেকড়া, 
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পৃত্তলিক! এবং ভাঁড় ও হ্ৃত্তিকা কপর্দক প্রভৃতি লইয়া 
পূজা করে, এবং পুত্তলিকাঁর বিবাহাদি দিয়া থাকে, 
এই ব্রতের নাম অমাবস্তা। এই ব্রত করিলে বিষম বৈধব্য 
যন্ণা হইতে পরিত্রাণ পাঁয়। কান্তিক মাসে আরও ইহারা 
যমপুকুর নামক ক্লত্রিম পুফরিণী খনন করে, এবং নেই 
পুষ্ষরিণীতে কদলী, কচু, ধান্য, ও হরিদ্রা, শুশনি, কলমি, 
ছোলা, মটর, মাষ, মুগ, মান, প্রভৃতি রুক্ষ ও লতা 
স্থাপন করে এবং হ্বপ্ময় গ্রাহ কুর্ঘ, কাক, বক, চিল, 
শীকওয়ালী, মেছুনী, ধোপা, ও যমের মার ছারা 
তাহার চতুপ্পাশ্ব সুনজ্জিত করে। এই ব্রত না করিলে 
তাহাদিগের শ্বশুর ও শ্বশ্রগণ পরলোকে বিষম ক্ষুৎ- 
পিপানার় প্রপীড়িত হয়েন। অগ্রহায়ণ মাসে ইহারা 
 জীঁজুতি ও মৌনী ধারণ প্রসথতি ব্রত আচরণ করিয়া 
থাকে, পিঠালি দ্বারা নানবিধ কাম্য বস্তু ও নক্ষত্র 
চন্দ্র সুষণাদি ভূমিতে চিত্রিত করিয়া তাভাঁর পুজা করে, 
ও গেই মেই কাম্য বস্তর নিকট এক এক প্রার্থনা করিয়া 
থাকে, শাঁহীতেই উ্দ্দগের মেই সকল বস্তু লাত হয়। 
কিন্তু মৌনাবলম্বনের নিয়ম ভিন্ন প্রকার, তাহারা নুর্য্যান্ত 
সময়ে সাত গাছা দুর্বধা অঞ্চলে বন্ধন পূর্বক মৌনাবলম্বন 
করে, এব অন্ধ্যার পর আকাশ মগ্ডলে সপ্ত তারা দর্শন 
করত এ চিত্রময় তারা সমুহ পুজা করিয়া থাকে। 

হা ত্রম! কত দিনে তুমি এই বঙ্গভূমি পরিত্যাগ 
করিবে, হা মাতঃ ! কত দিনে তুমি এই অজ্ঞান তাক পরি- 
ত্যাগ করিয়া এবহ অর্বব দোষ শুন্যা হইয়া অতি পবিত্র তাৰ 
ধারণ করিবে, কতদিনে তোমার এই কুমারীগণ মোহীন্ষকাঁর 
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হইতে মুক্ত হইয়া জ্ঞানীলোক সংযোগে সুখী হইবে। হে 
পরম কাঁরুণিক পরমেশ্বর! কত দিনে তুমি আমাদিগের 
প্রতি অদয় হইয়া এই বিষমবিষ তুল্য ভ্রমজাল হইতে আমাঁ- 
দিগের মনকে সতা ধর্মের আশ্রয় প্রদান করিবে । হা 
বিধাতঃ! আমাদিগের সেই দিনের আর কত দিন আছে, যে 
দিনে আমরা পবিত্র ধর্মের আশ্রয়ে অবস্থিতি করিব । » 


কোলীীন্য মর্যাদা: 


আঁমাদিগের বৈদ্য বংশীয় মহারাজ বলালসেন এই 
দেশের স্ব আঁধাঁরণ জনগণকে যে মান ও উপাধি দিয়া 
ছিলেন, মেই মানই এই ক্ষণে আমাঁদিগের দেশের অপমান 
স্বরূপ হুইয়াছে। তিনি আপনার নাম চিরম্মরণীয় করণা- 
ভিলাষেই হউক অথবা বঙ্গদেশীয়দিগের আচরিত ব্যবহার 
বশতই হউক .এই কুলীন মৌলিকের স্থপ্টি করিয়াছিলেন, 
কিন্তু এক্ষণে তাহা অতি অনিফের হেতু হইয়াছে । কুলীন 
সন্তানদিগের মধ্যে প্রায় অনেকেই বলিয়া থাকেন, ঈশ্বর 
আমাদিগের যে মান সম্ভ্রম দিয়াছেন তাহাই আঁমাদিগের 
যথেষ্ট» আবার বিদ্যা শিক্ষা করিবার প্রয়োজন কি? 
আমরা যাহার বাটাতে একবার পদার্পণ করি তাহার বাদী 
একেবারে পবিত্র হইয়া যায়। ভাহারা এইরূপ গর্বে গর্বিত 
হইয়া মৌলিকদিগের প্রতি অতিশয় খ্বণা প্রকাঁশ কবেন এবহ 
মৌলিকেরাও ভীহাদিগকে দেবতার ন্যায় পুজ? করিয়া 
থাকেন। কুলীনেরা যদ্যপি কোন কার্য্োপলক্ষে মৌলিক- 
দিগের বাটীতে গমন করেন, তবে নেই মৌঁলিকদিগের 
আর গৌরবের পরিনীমা থাকে না। হাকি অনঙ্গত ৷ মৌলিক 
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যদ্যপি সর্ব্ব গুণালঙ্ৃত হন আর কুলীন যাঁদি বথার্ঘই ঝুলীন 
হন, তবে সেই মৌলিক অপেক্ষা কুলীনের সম্মানই অধিক 
হইয়া থাকে, এবৎ এ মৌলিকদিগের সন্তান সন্ততি জম্মাইলে 
ভাহাদিগের বিবাভের নিমিত্ত উহাদিগকে যৎ্পরোনাস্তি 
ক্লেশ পাইতে হয়। কিন্তু মধ্যবিধ ও সামান্য গৃহস্থদিগের 
এ ক্বিয়রে যত ক্রেশ সহ করিতে হয় ধনিদিগের তাদৃশ নহে, 
কারণ উাহারা বহু ধন দ্বার সকলকেই বশীভূত করিতে 
পারেন। কিন্ত সামান্য ও মধ্যবিধদ্দিগকে দেই কনা অম্পন্ন করি- 
বারনিমিত্ত বে কত কষ্ট সন্ক করিতে হর, এবং কত লোকেরই 
যে উপাঁনায় প্রর্ত হইতে হয় ও কত দেশই থে পর্যটন 
করিতে হয়, তাহ! বলিবার নহে। উহীদিগের মধ্যে কেহ 
কেহ আপনাদিগের স্থাবর অস্বাবব যে কিছু অম্পত্তি থাকে 
তাহা বিক্রয় করিও এ কাধ্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। 
ইতিমধ্যে যদাপি উহাদিথের কন্যা দশন ব। একাদশ বছজর 
বয়ম্বা হয়। ভবে পিজা মাভা আতশয় ব্যস্ত সমস্ত হইয়। 
এবহ হিনভিত বিবেতত। শা করিয়। যাহাকে বম্মুখে দেখেন 
তাহাকেই কনা দান তেন, এবং বাপ-মা-মরা দাঁয় তুল্য 
সেই কন্যাদায় হইতে উদ্ধার হইয়া সুখ ম্বস্থন্দে আহাঁর 
বিহার করেন। কিছু ইভাদিগের মধ্যে বাহাদের কন্যাগণ 
অতিশয় কুঙ্পিত। ও বিকলার্দী হয় উীহাদিগের আর 
কষ্টের পরিমীমা থাকে না । ভীহারা। সেই কন্যাগণের 
বিবাহের নিমিত্ত বিধিমতে চেষ্টা পান ও বিপুলার্থ ব্যয় 
করিয়া তাঁহাদিগের বিবাহ দেন। বরের! মালা বদল 
করিয়া এব দান পণ প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া স্বদেশে প্রস্থান 
করেন। বন্যাগণ তদবস্থায়ই চিরকাল পিত্রালয়ে অবস্থিতি 
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করে। ইহার মধ্যে আবাঁর কেহ কেহ পাঁত্রাভাবে ফুল্গ 
গাছাদ্িয় সছিতও বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। হায়! 
এইরূপ বিবাহের ফল কি তা তীাহারাই জানেন, এবং, 
তদ্িষয়ে কেহ কিছু জিজ্ঞাসিলে কহেন, কন্যাগণ অবিবাহিত 
থাকিলে আমাদিপের পিতৃ মাতৃ উভয় কুলস্থ পিতৃ পুরুষ- 
গ্রথ নরকস্থ হয়েন সুতিরাঁৎ ইহাদিথের বিবাহ দিতে হয়। 
আহা ! এইরূপ বিবাহ না দরিয়া যদ্গপি এ কন্যবগণকে কন্য।- 
বস্থঠতেই রাখেন অথবা তাহাদের সদৃশ পাত্রে প্রদান 
করেন, তবেই মঙ্গল, নচেু এরূপ বিবাহ দেওয়া কেবঙ্গ 
ভ্রম মাত্র। হে পরম কারুণিক পরমেশ্বর! কত দিনে 
অখমাদিগের প্রতি সদয় হইয়া এই ভ্রমমূলক কার্য্য সমূহকে 
নষ্ট করিবে, ও কত দিনে আমাদিগের বন্ধুগ্গণেরা এই 
বক্ষাদিতে কন্য! দশনাদি অতি গর্থিত আচরথ হইতে নিরস্ত 
হইবেন । কুল মর্য্যাদা প্রায় সকল বর্ণেরই একরূপ, কেবল 
্রান্ষণ ও কার়স্থদিগের কিছু বিশেষ আছে, ভন্গিমিত তাহা 
পৃথক রূপে লিখিত হইতেছে । অতি প্রধান বংশীয় 
কায়স্থ মহাশয়ের আপনাঁপন কুল গেরব বৃদ্ধি করণাভি- 
লাবে কুলীনদিগকে পণ স্বরূপ বিপুলার্থ দান করিয়া 
তাঁহাদিগের ছুহিতাগণের সহিত স্ব স্ব জ্যেষ্ঠ পুল্রের বিবাহ 
ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকেন | কন্যাকর্তীগণও অর্থ 
লোলুপ হইয়া কন্যা বিক্রয় করেন। পরে এ কুলীন 
মহাশয়ের এইরূপ ক্রিয়ার দ্বারা স্ব স্ব কুলগ্রস্থি সকল দৃড় 
রূপে বন্ধন করিয়া অপর প্রধান বংশীয় কন্যাগণের সহিত 
এঁ পুক্রগণের পুনর্বাঁর বিবাহ দেন এবং এ প্রথান বংশী- 
যনেরাও সেই পাত্রগণকে অতি পবিত্র জ্ঞানে বন্থবিধ রক 
খ্‌ 
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ও অলঙ্কায়াঁদির সহিত স্বীয় কন্য। সম্প্রদান করেন। আহা! 
কি পরিতাপের বিষয়, ইহারা এই দ্বিপত্বী-ূপ বিষম গরল্গ 
আপন ইচ্ছাঁতেই গ্রহণ করেন এবং এই গরল জনিত অতি 
ভীষণ যন্কগা চিরকাল ভোগ করেন। 


ব্রাঙ্মণদিখের বিষয়, । 


আমাদিগের দেশে চাঁরি প্রকার ত্রীক্ষণ বাস করেন, 
যখা পাশ্চাত্য বৈদিক, দাক্ষিণাত্য বৈদিক, রাট়ীয়শ্রেণী ও 
বারেন্দ্র। ভন্মধ্যে দক্ষিণাত্য বৈদিক মহাশয়দিগের আচার 
ব্যবহারাঁদি লিখিত হইতেছে । ৃঁ 

বৈদিক মহাশয়ের আঁপনাদিগের সন্তান সন্ততি জন্মা- 
ইবামাত্রেই লেই সদ্যংপ্রস্থুত পুন কনাশ্বণের বাগ্দানাদি 
ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকেন এব তীহাদিগের উভয়ের বয়স 
যখন নবম ব1 দশম বৎসর হয় তখন তাহাদিগের বিবাহ 
দেন, কিন্ক ইহার মধ্যে যদ্/পি উহাপিগের একের স্ৃত্যু হয় 
তবে সেই বাগান জনিত দৌষে জীবন্ত পুল্র কন্যাগণকে 
দুষিত হইতে হয় এবং এ ঘটনা প্রযুক্ত তাহাঁদিগের 
জনক জননী ও ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতি পরিজন বর্গের যে 
কত পরিমাণে ভুঃখ উপস্থিত হয়, এব এ পুত্র কন) 
গণকে লইয়া তীহাদিগকে কতই যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় 
তাহা বলিবাঁর নহে । ভাঁহাদিগের বিবাহ হওয়া! ভার হইয়। 
উঠে, সুতরাৎ পিতা মাতাগণ অতি ব্যস্ত সমস্ত হইয়! 
হীন বংশীয়দিগের সহিত এ পুভ্র কন্যাগণের উদ্বা 
কাঁ্ধ্য নির্বাহ করেন। হায়! পূর্বের ইহথীরা যাহাদিগকে 
অতি দ্বণিত ও অস্পৃশ্ট বৌধে অতিশয় অবজ্ঞা করিতেন, 
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এক্ষণে বিধি বৈগুণ্য বশত: আবার দেই ম্বিতদিগকেই 
পরম পৃজ্য জ্ঞানে গ্রহণ করিতে হইল। আহা! ইহীদিগ্রের 
বিবাহ বিষয়ক এই গর্থিত নিয়ম যদি প্রচলিত না থাকিত 
তাহা হইলে ইহীদিগকে আর এতাদৃশ যন্ত্রণা ভোগ করিতে 
- হইত না। 


রাটীষ শ্রেণীস্থু কুলীন দিগের বিষয়। 


এই শ্রেণীস্থ কুলীন সন্ভানগরণেরা স্ব স্ব পূর্ব পুরুষদদিগের 
নাম ও মান লইয়া সকলের নিকট পরিচয় দেন ও অতিশষ 
' শর্ধ প্রকাশ করিয়া থাকেন এবৎ ইছাদিগের মধ্যে কেহ 
মুখোপাঁধায় কেহ বন্দোপাধ্যায় কেহ গঙ্গোপাধ্যায় কেহ 
বা চট্টোপাধ্যার নামে বিখ্যাত হইয়াছেন । ইহীরা এই 
সকল মান ও উপাধি লইয়া পরস্পর পরস্পবকে গুরু লঘু 
বোধে অতিশয় গর্ব করিয়া থাকেন এবং ই'হাবা প্রাণান্তেও 
আত্মাপেক্ষা ক্ষুদ্র বংশীয়দিগের জল গ্রহণ করেন না। 
যদ্যপি ইহারা কোন কাধ্য উপলক্ষে স্থানান্থরে গমন করেন 
এবহ দৈব বশতঃ অন্ন পানীয়ের অপ্রাপ্তি হেতু অতিশর 
ক্লান্ত হয়েন, আর সেই স্থানে যদ্যপি তাহাপেক্ষা কোন 
ক্ষুদ্র বংশীয় ব্রাঙ্মণ উহার সেই ক্রেশ নিবারণের নিমিত্ত 
বাঁরশ্বার অনুরোধ করেন, তবে তিনি তাহার সৌজন্যেতে 
নম্থষ্ট না হুইয়! বরং অতিশয় ত্ুদ্ধ হইয়া কহেন, কি আমি 
তোমার বাঁটাতে জল গ্রহণ করিব? এমন কথা মুখে 
আনিও নাঃ আমরা যে স্থানে পদ প্রক্ষালন করিয়া থাকি 
তোঁমাদিখের পিতৃ পুরুষেরা নেই স্থানে মস্তক চ্ছণপন 
করিতে পারেন কি না সন্দেহ। আরও ভারা কছেন 
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প্রাণ হইতে মানই বড় যাক প্রাণ থাক মান” আহা 
কি অজ্ঞানতার বিষয়! ষদ্যপি আমাদিশের দেশে এই 
'অহিতকর কৌলীন্য মর্ধ্যাদা না থাকিত, তবে আমাদিগের 
দেশের আর এরপ হুর্ঘশা ঘটিত না, এবং ইহীরাও এরূপ 
অক্ভানাবস্থার থাকিতেন নাঃ ইহ্থীরা অবশ্যই স্ব স্ব জীবিকা 
নির্বাহার্ধে ও মান সম্ত্রম বৃদ্ধি করণার্থে বিদ্যাভ্যাসে রত 
হ₹ইতেন, একৎ সেই বিদ্য। প্র্ভাবেই ইহীদিগের এ অজ্ঞান 
'ভাবেরও অভাঁৰ হইত। 


ক্ুলীন মহাঁশযদিশেব পুজ্র কম্যাগণের প্রতি ব্যবহার ও তাহা 
দিশের বিবাহাদির নিয়ম । 


কুলীন মকোদয়গণের মধ্যে যাহারা সাতিশয় অর্থ 
পিশাচ না হন এবৎ ভবিষ্যতে ভীহাদিগের বংশে যাহারা 
জন্স গ্রহণ করিবে তাহাদিগের প্রতি কপাবান হইয়া তাহা- 
দের চির ছঃখ রূপ কুল ভঙ্গ পথের পথিক না হন তবেই 
মঙ্গল, নচেহু ভবিষ্যতে ভীহারদিগের বংশজ দোবে দু 
ধিত হইয়া অতিশয় যন্ত্রণা ভোঁগ করিতে হয়। 

যাহাদিগের পুর্ব পুরুষগণ স্ব স্ব মান মর্ধ্যাদা যত্র 
পূর্ব্বক রক্ষা করিরা থাকেন তীহাদিগকে নৈকষ্য সন্তান 
কহে। এই নৈকষ্য সন্তানগণ প্রথমে কোন প্রধীন বংশীয় 
শ্রোত্রিয়ের আঁলয়ে বিবাহ করেন” পরে ্ুলমর্য্যাদা রক্ষার 
নিমিত্ত এক কুলীন তনয়ারও পাণি গ্রহণ করিয়া থাকেন? 
কিন্তু তাহাকে লইয়া সংসার ধর্মাদি কিছুই করেন না, সে 
চিরকাল পিতৃ গৃহে অবস্থিতি করে এবং তাহার গর্তে ষে 
সকল সন্ধান সম্তি জশ্গীয় তাহারা পৈতৃক ধন ভোগ করিতে 
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পায় না, এব তাহারা যাবজ্জীবন মাতুলালয়ে বাস করে । 
শ্রোত্রিয় কন্যারাই স্তীহাদিগের অতিশয় প্রিয় পাত্রী হইয়া 
থাকেন। এবং তাহাদের গর্ডে যে সকল সন্তান সন্ততি 
জন্মীয় তাহীরাঁই পৈতৃক ধন ভোগ করে। আহা! কি 
অনঙ্গত কার্য, স্রীহারা এ কুলকাঁমিনী সমুহের পাঁণি পীড়ন 
করিয়া তাহাদের গর্তে সন্ভীনাদি উৎপাদন করেন, কিন্তু 
তাহাদের ভরণ পৌধণের কোন প্রকার উপীয় করিয়া দেন 
না। তাহারা মাতুল গুহে অতি কষ্টে যথা কথঞ্চিৎ রূপে 
প্রতিপালিত হইরা থাকে, এবং অভিভাবক অভাবে 
তাহাদের বিদা বুদ্ধিরও অভাব হয়। সেই বিদ্যাভাৰ 
প্রযুক্ত তাহাদের অতিশয় অর্থাভাবও ঘটে, স্ুতরাঁৎ সেই 
বিম অভাব হইতে নিস্তার পাইবার নিমিত্ত অন্য উপায় 
না পাইয়া কেবল বলালী মানের উপরেই নির্ভর করে। 
ভীহারা কোন সগ্রান্ত বংশজদিগের আলয়ে বহু অর্থ গ্রহণ 
পূর্বক উীহাঁদের কন্যাগ্রণকে বিবাহ করেন, ইহাকেই কুল 
ভঙ্গ বলে। 

আহা! কি বিষাদের বিষয় এ কূলীন কুমারগণ পিতৃ 
সাহাাভাবেই ভবিষ্যতের অশুভকর বর্ধমান সুখে রত 
হন্‌। হায়। অনি যেমন আপনিই আপনার হ্ৃত্যুর হেতু হইয়া 
থাকে এ কুলীন বংশীয়েরাঁও তদ্রপ | টি অগ্নি হইতে 
ধুম উৎপন্ন হইয়া মেঘ রূপে পরিণত হর এবং :$ মেঘ 
হইতে বারিবর্ষণ হইয়া আপন বংশকে ধখশ করে, তেমনি 
এই কুলীন মহাঁশয়েরাও আপনা হইতেই আপনাদিগের 
কুল নাশের হৃষ্টি করিয়া থাকেন । ঝাহাদিগের কুল 
অগ্নি ম্বরূপ, এ কুল কামিনীগণ ধুম স্বরূপ, এবং তাহা 
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দের গর্তস্থ সন্তানগণ মেঘ স্বরূপ, এ মেঘ রূপ পুভ্রগণ 
হইতে কুল ভঙ্গরূপ বারিধারা পতিত হুইয়া দেই অন্মি 
স্বরূপ কুলকে একেবারে নষ্ট করে। হায়] এ কুলীন 
মন্তানগণের] ষদ্যপি কুলকাঁমিনীদিগের পাণি গ্রহণ না করেন 
অথবা গ্রহণ করিয়া আপন আলয়ে আনরন করিয়া আপনা- 
দিগের শ্রোত্রিয়া স্বীদিগের ন্যায় তাহাদের সহিত ব্যবহার 
করেন এবং তাহাদিগের সন্তানগণকে যত সহকারে লালন 
পালন করেন ও তাহাদিগকে বিদ্যাভ্যান করান, আর 
আপন বিতবাদির অংশ প্রদ্দান করেন,তবে উহাদের সন্যাঁন- 
গণকে এই কুল ভঙ্গরূপ বিষম বিপদে পতিত হইতে হয় ন1। 
এই নৈকয্যদিগের মধ্যে ধাঁহাদিগ্নের ভগিনী না থাকে, 
উাচাদের মানের প্রভা কিছু মলিন হয়, এবহ যাঁহাদিগের 
ভগিনী থাকে, সীহারা আত্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বংশে অথবা! 
তুল্য বংশে ভগিনীদিগ্নকে দীন করিয়া থাকেন এবং কন্যা 
গণেরও দেই ঘণ্র বিবাহ দিয়া থাকেন। সেই বিবাহে 
ইহাদিগের অতিশয় গেরব বৃদ্ধি হয়, ধাহারা & গৌরব 
রদ্ধি করণে অক্ষম হয়েন তীহাদের কুল রড! দোষে দূবিত 
হয়। এ কুলীন মহাশযেরা এই মান রক্ষার নিত অতি 
কুুপিত কদাঁকার ও অন্ধ, কুজ, খঞ্জ, মুক, বধির প্রভৃতি 
এবং গশঙ্গাধাত্রীকেও কন্যা ও ভশিনীগণকে' দান করেন। 
আহা ! কি নিষ্ঠুরতার কাধ, তীহারা কেবল আত্ম হিতের 
নিমিত্ত কুমারী ও ভগিনীগণের প্রতি যেরূপ কুব্যবহীর 
করেন তাহা বলিৰীর নহে। 
একদ। শ্রবণ করিয়াছিলাম, কোন গ্রামে এরপ প্রধান 
₹শীয় এক ব্যাক্তকে গঙ্গাযাত্রা করাইয়াছিল তাহা শ্রবণ 
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করিয়া এক নৈকষ্য সন্তান মনে করিলেন এই ব্যক্তি অতিশয় 
প্রধান বংশীয় এবং আমাদের করণীয় ঘর, ইহার শ্তত্যু হইলে 
আমার ছুহিতাঁগণের আর বিবাহ হইবার সম্ভীবনা নাই এবং 
কন্যাগণের বিবাহ না হইলেও পুন্্গণের মান রক্ষা হয় না। 
কিন্ত ইহার সহিত বিবাহ হইলে অচিরা বিধবা হইবে, 
তবে ইহারা কুলীন বনট্যা ইহাদিগের বিবাহ হওয়। আর না 
হওয়া অথবা বিধব!হওয়া সনীন | কিন্ত বিবাহ দিলে পুভ্র- 
গণের মান রক্ষা হয় সুতরাং ইহাদিগের বিবাহ দেওয়া 
কর্তবা, এইরূপ বিবেচনা করিয়া এ মুমবখু অবস্থাপন্ন বরের 
সহিত স্বীয় তন্ুজাদিগের বিবাঁহ দিলেন । 

হে সর্ধ জন হিতৈবী মহোৌদয়গণ ! আপনার! এই স্থলে 
বিবেচনা করিয়া দেখুন ইহাতে আর" শিখদিগের কন্যা 
হত্যাঁতে কি বিশেব রহিল ? তাহারা একেবারে নষ্ট করে, 
ইহারা চিরকাল দগ্ধ করেন এই মাত্র বিশেষ । তাহারা কন্যা 
দান করিবার নিমিত্ত অপরের নিকট হ্থযুনতা স্বীকীর ভয়ে 
এ ছুন্কর্থে রত হয়, ইহার! কুল নাশাশঙ্কায় এই ঘ্বশিত কশ্ধে 
প্রবৃত্ত হয়। 

এই বিষয়ে আরো! একটা দৃষ্টান্ত স্মরণ হইল, সুর- 
তরজিণীর পশ্চিম তীরস্থ এক গ্রামে এরূপ প্রধান বংশীয় 
এক ব্যক্তি বান করিতেন, তাহার এক মাত্র ভশিনী ছিল, 
সেই ভগিনীর উদ্বাহের নিমিত তাঁহার পিতৃ স্বসার সপত্বী 
পুভ্রের সহিত সন্বন্ধ নির্বন্ধ করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে সেই 
কন্যার অতি শঙ্কটাপন্ন পীড়া উপস্থিত হইল, পরে সেই 
পীড়ার কিঞ্চিৎ উপশম হইলে উ্রাহার পিতৃ স্বস্থপতি 
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তাহাদিগের আলয়ে উপস্থিত ইইলেন। উহাকে দেখিয়া 
এ কন্যার মাতা ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয়গণ বিবেচনা করি- 
লেন, ইহার যেরূপ পীড়া হইয়াছিল তাহাতে বচিবার 
সম্ভাবনা ছিল না, কি জানি আবার কোন জময়ে ইহীর ত্য 
কাল উপস্থিত হইবে এবং ইহার বিবাহ না হওয়া প্রযুক্ত 
এত. বড় মানটা, একেবারে নট হইবে, অতএব আর 
অধিক বিলঙ্বের আবশ্ক নাই, পিশে। মহাশয়ের সঙ্গেই 
ইহার বিবাহ দেওয়া যাঁক। এইরূপ কথা বার্তার পর তা- 
হারা সেই অশীতী বর্ষ বয়স্ক বরকে বিবাহের কথা জ্ঞাপন 
করিল। তাঁহাঁতে সেই বর অতিশয় বিরক্ত ভ্ইয়া বলিল, 
আমার সহিত বিবাঁহ দিও নাঃ আমার অহিত বিবাহ দিয়া 
মেয়েটাকে কেন একেবারে নষ্ট করিবে" আমার পুভ্্রকে আ- 
সিতে আজ্ঞা করিয়াছি তিনি শীঘ্রই আঁপিবেন ভীহাঁর সহিত 
বিৰাহ দিও। কিন্তু তাহারা কিছুতেই ক্ষান্য হইল না, এ 
রদ্ধের সহিত সেই কন্যার বিবাহ দিল, কনা? বয়ঃ প্রাপ্ত হই- 
বামীত্রই অতি ঘ্বণিত কর্মে রত হইল, তাহার মাতা ভ্রাতা 
প্রভৃতি বন্ধু জনেরা তাহার সেই দোঁধ অনায়াসে সহ 
করিতে লাগিল। এই প্রকারে কিছু কাল গত হইলে পর 
এ বৃদ্ধের ্ৃত্যু হইল, তাহাতে এ কন্যার বেশ বিন্যাসের 
কিঞ্চিহ ব্যাং জন্মিল। এই জন্য সে ভীত্রালয় পরিত্যাগ 
পূর্বক নদী পাঁবে গিয়া বদতি করিল। আমি অতি শৈশব 
কালে এ বরকে দেখিয়া ছিলাম তাঁহাত্তে কিঞ্চিৎ স্মরণ 
হয় তাহার আঁকার ঠিক এক খানি নারিকেল কোর! 
কুরাণীর মন্ত। 
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. ত্রিকুলীন দুহিভাদিগের বিষরণ। 


ফাহারা নৈকব্য দৌহিত্র ও নৈকয্যের পুত্র হইয়া! আবার 
নৈকষ্য কুমারীদিগকে বিবাহ করেন আর তাহাদের গর্তে 
যদি কন্যা জন্মে, তবে সেই কন্যাঁদিগকে ভ্রিকুলাত্মজা কছে। 
এই ত্রিকুলাত্বজাদিগের প্রায় বিবাহ হয় না। তীহাঁরা মহা- 
ভারতীয় বৃদ্ধা কন্যার ন্যায় চিরকালই কন্যাবস্থায় অবস্থিত 
করেন। যদি দৈবানুকুল্য বশত এ কুলীন মহৌদয়গণ সম- 
২শীয় কেন বরপাত্রের অন্ধান প্রাপ্ত হন, তবে অতিশয় 
বস্তু পূর্বক সেই পীত্রকে আনিয়া এবং হিতাহিত বিবে- 
চনা শূন্য হইয়া! তাহাঁকেই আপনাপন তন্ুজা ও অন্ুজাদিগকে 
অন্প্রদান করেন এবং অবিবেচনার ফল স্বরূপ তাহাদের 
বরনের যেরূপ ন্ব্নাখিক্য হইয়া থাকে তাহা দৃষ্টি করিলে 
সকলকেই হাস্য করিতে ভয়। 
একবার শুনিয়াছিলাম, ভাগীরথীর পুর্ধকুলস্থ কোন 
-গণ্ড শ্রীম বাপিনী এক ত্রিকুল ভ্রহিতার বিবাহ দিবার 
নিমিত্ত উহার আজ্মীথগণ বহু বর্ষ বয়ন্ক এক বরগাত্র 
আনয়ন করিয়াছিলেন । কন্যা এ রদ্ধ বরকে বরণ করিতে 
অনিচ্ছুক হুইয! কহিল, তোমরা বলপুব্বক আমাকে একা- 
দশী ব্রত গ্রহণ করাইও না, আমি এই অবস্থাতেই থাক্ষিব, 
আর তোমবা যদ্যপি নিতান্তই আমার বিবাহ দিতে ইচ্ছা 
কর তবে উহার পুত্রের সহিত বিবাছ দেও। এই কথায় 
তাহার বন্ধু বর্গ & বৃদ্ধের অহিত তাহার বিবাহ না দিয়! 
এ রদ্ধের দ্বাদশ বর্ধীয় পুত্রের সহিত এ ত্রিং শৎ ব্ধীয়া 
নারীর বিবাহ দিল এবং এ নারী সেই দ্বাদশ বায় বাল- 
কের হস্ত ধাঁরণ পূর্বক লইয়া গেল। হে পাঁঠকবর্গ! এই 
গ 
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স্থলে বিবেচন। করিয়া দেখুন কত দুর উপহাঁস জনক কার্য্য 
হইল। কোথায় বর কন্যার পাণি গ্রহণ করিবে না কন্যাই 
বরের পাণি গ্রহণ করিল। এইরূপ ইহাদিগের আরও অনেক 
ঘটিয়া থাকে। হুগ্লি জেলার অন্তপাঁতি কোন গ্রামে 
এক প্রধান বংশীয় তরিকুল কন্য। ষড় বিংশতি বর্ষ বয়স পর্যন্ত 
অবিবাহিতীবস্থাঁয় অবস্থিতি করিয়। পরে এক দিন তাঁহাঁর 
মাতাকে কহিল ভুমি যদাপি .আমার বিবাহ না দেও 
তবে আমি কুপথগামিনী হইব । কিন্ত তীহার মাতা বলিল 
আমি এরূপ ভ্ুঃদাহদ্িক কর্মে প্ররত্ত - হইতে পীরিব ন!। 
তোমার বৈমাত্রেয় ত্রীতাগণ আমার প্রতি অতিশয় মন্থ্য ক- 
রিবেন ও-তীহাদিগের কুল একেবারে ক্ষয় হইবে, কারণ 
আমাদিগের সদৃশ ঘর প্রায় দেখিতে পাওয়া মায়না; আমি 
তোমার নিমিন্ত এত বড় কুলটা একেবারে নউ করিব? 
এব সেই কুল নাশ দোবে দূষিত হইয়া! পরলোকে নিরয় 
গামিনী ও ইহলোকে কুলনাশিনী নামে বিখ্যাত হইব? 
তুমি যাঁভা ইচ্ছা তাহাই কর। উহার মাতা এই কথা বলিয়া 
ক্ষান্ত হইলেন, পরে লোঁক পরম্পরায় এ কথা ব্যক্ত হইলে 
সেই গ্রামস্থ কতিপয় ভঙ্গ সন্তান একত্রিত হইরা তাঁহার 
বিবাহ দিবার জন্য বর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, পরে 

₹শ বা্টাস্থ কোন ভদ্র গৃহস্থের দৌহিত্রকে প্রাপ্ত হইয়া 
তাহার সহিত এ কন্যার বিবাহ দিলেন, কন্যার মাতা 
মাতামহ আশ্রমে বাঁদ করিতেন, ভীহার মাতার মাতুল এঁ 
বিষয়ে অতিশয় রুষ্ট হইয়া উভয়কে আপন আলয় হইতে 
দূরীভূত করিলেন, তাহাতে যাহীরা এ কন্যার বিবাহ দিয়া- 
ছিল তাহারা এ কন্টাকে লইয়া তাহার স্বামীর নিকট 
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রাখিয়া আলিল, এই ঘটনার কিছু দিন পরে নেই কন্যার 
বৈমাত্রেয় ভ্রাতা এক বরপাত্র ও এক ঘটক সমভিব্যাহারে 
লইয়া চট্টগ্রাম হইতে আগমন করিলেন, তদ্দুষ্টে & কন্যার 
মাত! বিষম বিপদে পতিত হইলেন এবং উহাঁকে কি বলি- 
য়াই বা উত্তর প্রদান করিবেন তাহা চিন্তা করিতে লাগি- 
লেন। ইতি মধ্যে এ কন্যাকর্তা জিজ্জীনসিলেন মাতঃ ভ- 
গিনী কোথায়? তিনি বলিলেন সে শ্বশুরালয়ে আছে, এই 
কথা শুনিবামাত্রই। তিনি একেবারে হুতাশনের ন্যায় 
জ্বলিয়া কহিলেন, কি ভগিনী শ্বশুরালিয়ে? তাঁর বিবাহ কে 
দিল? হা! কে আমার এই সর্বনাশের হেতু হইল, কেই বা 
আমাদিগের জীব্ন স্বরূপ এই কুল রক্ত একেবারে নষ্ট করিল। 
এই রূপ নানাবিধ বিলীপ ও কপালে এমত করাঘাঁত করিতে 
লাগিলেন নে তীহী দর্শন বা শ্রবণ করিলে সকলেরই অত্- 
পাঠ হয় পরে তীহাঁকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত সকলে 
নানাবিধ প্রবৌধ বাক্য দারা রঝাইতে লাগিল। কিন্ত তিনি 
কিছুতেই প্রবোধ না মানিয়া বরং বারস্বার ইহা বলিতে 
লাগিলেন তোমরা আমার ভখিনীকে আনিয়া দেও আগি 
পুনর্ববার তাহার বিবাহ দিরা কুল রক্ষা করিব, এই কথা 
অবণ করির়। সকলে কভিলেন তাহা কি প্রকাঁরে হইতে পাঁরে 
যাহার একবার বিধিপুর্ববক বিবাহ হইয়াছে আবার কি প্র- 
কারে তাহার বিবাহ দিবে, তাঁহা কখনই ভইতে পারিবে না। 
তখন তিনি নিরুপায় হইয়া কহিলেন, তবে তোমরা তাঁহার 
হৃত্যু সংবাদ লিখিয়। দেও, আমি স্বদেশে প্রচার করিব যে 
আমার ভগিনীর হবত্যু হইয়াছে, উীভারা তাহাতেই জম্মত 
হইলেন । এই প্রকারে এ [ত্রকুল দুতিভাগণের কতই ছুর্দশা 
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ঘটিয়া থাকে তাহা বর্ণনা করা যায় না। ইহার মধ্যে যা- 
হারা অবিবাহিতাবস্থাঁয় চিরকাল অতিবাহিত করে, তাহা 
দিগের আর ছুঃখের সীমা থাকে নাঃ তাহার! প্রায় অনেকেই 
কুলকলঙ্কিনী হইয়া কুলে কালি দিয়া কুপথ গামিনী হয় এব, 
এ হৃক্ষর্খোর ফল স্বরূপ ভ্রণ হত্যাদি মহাপাঁপে পতিত হয়। 
আহী! কি হুঃখের বিষয় যে তাহটরা বিবাহ না হওয়া 
প্রযুক্তই এইরূপ ছৃক্ষশ্মে রত হয়।, 
বন্দ দেশীয ভঙ্গ কুলশনদিশেক বিষয়। 

খাহারা আপন হস্তেই এ পবিত্র কুল ভঙ্গ করিয়া ভক্ষণ 
করেন, তাহাদিগকে স্বরুতভঙ্গ বলা মায় এই স্বরুতভঙ্গ- 
দিশের গানের আর পরিমীমা খাকে না; ইরা ভ্রিদশা 
ধিগতির ন্যা আতি আধিপত্য করিয়। থাকেন, ইহীব। 
প্রথমে কৌন ধনাঢ্য বৎশজ গৃহে আপন কুল ভঙ্গ করিয়! 
পরে অনেকানেক রমণীর পাণি গ্রহণ করেন, এবং লোকে 
ইহাদিগকে অতি আদর পুর্বক আপন কন্যাগণকে প্রদান 
করেন। এই স্বর ততঙ্গদিগের সন্তানেরা দ্বিপুরূলে ও তাহাদের 
সন্থানগণ তিন পুরুষে, এইরূপ চারি পাঁচ ছয় ও সাত পুরুষ 
অবধি কুল থাকে তাহার পর এ কুল একেবারে নট হইয়া যায়। 
এই কুলীনের। বহু সগ্থ্যক বিবাহ করিরা থাকেন, এবৎ ইহী- 
দিগের বিবীহই উপজীবৰিকা, ইহীরা নবম বা দশম বর্ষ বয়সে 
বিবাহ করিতে আর্ত করেন এবং আমুঃ শেষ হইলে তাহারও 
শেস হয়। ইহ্থীরা মন্ত্রদীতা গৌসাইদিগের মত তল্পী ও ভৃত্য 
সঙ্গে করিয়া দেশ দেশান্তর ত্রমণ করেন, গৌঁসাইগণ যেমন 
তন শিব্যদিগকে মন্ত্র দীন ও পুরণতন শিষ্যের নিকট হইতে 
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বার্ষিক গ্রহণ করিবার নিমিত্ত শিষ্যালয়ে গমন করেন, ইহী- 
রাও তেমনি পুরাতন শ্বশুরালয়ে ভ্্রীদিগের নিকট হইতে 
পূজা গ্রহণ এবং নূতন আঁলয়ে বিবাহের নিমিত্ত গমন 
করেন, ইহাদিগণের নিকট এক এক খানা খাতা থাকে, 
তাহাতে কাহার কত গুলি বিবাহ হইয়াছে ও কৌন বৎসর 
কৌন স্থানে কাহীকে বিবাহ করিয়াছেন তাহা লিখিত থাকে; 
কিন্তু ইহইদিগের মধ্যে ধহাদের কিপ্টিহ অঙ্গতি থাকে, 
তাহারা আ'র শ্বশুরঝাটীর প্রত্যাশী রাখেন না এব আাহী- 
দিগ্নের মানও অধিক, ভীহা'রা দশ বাঁর মুদ্রা পুজা স্বরূপ 
প্রাপ্ত না হইলে শ্বশুরালয়ে গমন করেন না, এবং শ্বশুরেরাও 
প্রায় অনেকেই সামান্য গৃহস্থ, তাহীরা কি প্রকারে এত 
ব্যয় করিয়।৷ জামাতাকে লইয়া যাইতে পারে, স্ুতরাৎ এ 
কামিনীগণ চিরকালই এক অবস্থায় পিত্রালরে অবস্থিতি 
করে» এব স্বামি সহবান অভাৰ প্রযুক্ত কেহ কেহ অতি 
'স্বৃণিত বিষয়েও প্ররুভ্ত হইয়া থাকে । এই কুলীন ম্হাঁশয়-. 
দিগের মধ্যে প্রায় অনেকেই একবাঁর বিবাহ করিয়া আবার 
পুজের বিবাহের সময় স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ বরিয়৷ থাকেন, 
সেই পুক্রও বিবাহের সময় পিতৃ দর্শন করেন । আহা! কি 
ঘণিত কার্ধ্য+ ইহীরা ব্যভিচার দোঁষকে দোব বলিয়া কণা 
করেন না৷ ব্বৎ শ্লাঘা করিয়া বলেন, আমরা কুলীন সন্তান 
আমাদিখের উহাতে লজ্জা কি? কুলীনদ্িগের কাহার ঘরে 
এরূপ নাই এবৎ আমাদিগের পিতা পিতাঁমহ ও প্রপিতা- 
মহ প্রত্তি নকলেরই এইরূপ হইয়াছে, তবে আমারই বা 
ইহাতে অপমান কি, আমরা কুলীন গঙ্গার তুল্য পবিত্র, 
গঙ্গায় যেমন বিষ্ঠা মড়া গ্রভৃতি নানাবিধ ঘ্বণাঁজনক দ্রব্য 
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পতিত হইলেও তিনি অপবিত্র হন না, আমরাও তদ্রপ | 
আহা ! কি অজ্ঞানতার বিষয় ইহাঁদিগের পত্ীগণ ব্যাভিচাঁ- 
রিণী হইলেও অপমান হয় না, পুক্রগ্নণ জারজ হইলেও মানের 
হানি হর না, কেবল শ্বশুরালয়ে গিয়া পুজা না পাইলেই- 
অতিশয় মানের লাঘব ভইয়া থাকে । এই বিষয়ক একটা 
গণ্প স্মরণ হইল, কৃষ্ণনগর জিলার অন্তঃপাতি কোন 
এক গ্রামে এক কুলীন গৃহস্ছেব “প্র'মাতা আসিয়াছিল+ গৃহে 
তখন আর কেহই ছিল না, কেবল শীহা'র স্ত্রী একামাত্র বসি- 
য়াছিল, সে বহু দিবসের পর স্বামি বন্দর্শন করিয়া অতিশয় 
সন্তষ্টচিত্তে গাত্রোথধান পুর্বক অভ্যর্থনাদি করিল, তাহার 
স্বামি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল কেমন আমার জন্য কিছু 
রাখিতে পারিয়াছ কিনা? ইহা শ্রবণ করিয়া তাহার স্ত্রী 
কহিল, আমি মেয়েমান্ষ কোথায় কি পাইব যে তোমীর, 
জন্য রাখিব, স্বামিগণই জ্বী দিগকে প্রতিপালন করিয়। 
থাঁকেন ও অলঙ্কার বস্ত্াদি প্রদান করেন? তুমি আমার জন্য 
কি আনিরাছ বল+ এই রহস্যজনক কথা শ্রবণ করিয়া তাহার 
স্বামি কিছুমাত্র বিবেচনা না করিম সে স্থান হইতে প্রস্থান 
করিলেন ১ প্রস্থানকালে এঁ নারী অতিশয় নিষেধ করিতে 
লাগিল তিনি কিছুতেই দিৰৃন্ত হইলেন না, পরে সেই নারী 
'অতিশয় হ-খিতমনে চিন্তা করিতে লাগিল, আমি বিবাহের 
পর ইহাকে একবারও দৃষ্টি করি নাই এবৎ আমার বয়স 
প্রায় বিংশতি বৎমর অতীত হইল? স্বামি আমার চরিত্রের 
বিৎয়ে কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া কেবল অর্থের আশা 
করিলেন। আমি যদ্যপি কখন অর্থ সংগ্রহ করিতে পারি 
তবে ইহকে অবশ্থই পাঁইব। এইরূপ চিন্তা করিয়া কুলে 
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জলাঞ্জলি প্রদান করত কলিকাতা নগরে আনিয়া বাঁস 
করিল। এই ঘটনার পর কিছু দিন গ্রত হইলে এক দিবস সে 
আপন গৃহের গবাক্ষদ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া রাজপথ 
নিরীক্ষণ করিতেছিলঃ ইতি মধ্যে তাহার সেই স্বামি তাহার 
দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন এবৎ সে তাহাকে দেখিবামাত্রই 
চিনিতে পাঁরিল ও অন্পৃূন দাসীকে কভিল, তুমি এ 
্রাহ্মণণ্টীকে রতি তৎক্ষণাৎ তাহাই করিল, 
্রাঙ্গণ এ বাটা বেশ্টার বলিয়া জানিতেন না, স্ুতরাৎ 
সেই স্থানে গমন পুর্ববক তাহার আতিথ্য গ্রহণ করিলেন 
পরে জায়ংকাল উপস্থিত হইলে এনারী এক খানি রজত- 
ময় পাত্রে বহু সংখ্যক মুদ্র! স্থাপন পূর্বক তাহা হস্তে লইয়া! 
সেই ব্রাঙ্শণের সম্মুখে রাখিল, ত্রাহ্মণ তদ্দুষ্টে অতিশয় 
বিশ্যয়'পন্ন হইয়া! এ নারীকে জিজ্ঞীনা করিলেন, তুমি কে? 
আর কি নিমিতই বা! আমার প্রতি এত সদয় হইয়াছ, তাহা 
বিস্তারিত রূপে বর্ণনা কর। ইহা শ্রবণ করিয়া! সেই নারী 
কহিলঃ আমি অমুক দেশের অমুক বংশের হুহিতা আমার 
নাম গৌরমণী; এই কথা অবণ করিবামাত্র ব্রাঙ্গণ একে- 
'বারে বিস্ময়সাগরে মগ্ন হইলেন এব আপন ছুক্ষর্মের নিমিত্ত 
মনে মনে অনুতাপ করিতে লাগিলেন ও সে স্বান হইতে 
প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্ত নেই বাঁররমণী কহিতে 
লাখিল। আমি তোমার জন্যই এরূপ ছৃ্র্খে প্ররত্ব হই- 
য়াছিঃ "তুমি অর্থ না পাইলে আমার সহিত সহবাস করিবে 
নাঃ এখন এই অর্থ গ্রহণ করিয়া সহবাস কর। ব্রাঙ্ষণ এই 
কথা শ্রবণ করিয়া একেবারে ভুঃখার্ৰে পতিত হইলেন, 
এবৎ এই গ্রতিজ্ঞা করিলেন এই পর্য্যন্ত আমাদিগের বংশে 


২৪ স্ষিন্ছ মহিলাগণের হীনাবস্থ!। 


যাহার। জন্ম গ্রহণ করিবে তাহারা ধদ্যপি বহু নারীর পাখি 
গ্রহথ করে তবে ধর্ম হইতে পতিত হইবে। পরে ব্রাক্ষণ 
স্বদেশে গমন করিলে পর বেশ্যাও ধন অম্পত্তি যাহা কিছু 
ছিল সধ্ধযয় করত পরম পুণ্যধাঁম রন্দাবনে প্রস্থান করিল। 
হে পাঁঠকবর্গ! আপনারা এই /স্ছলে বিবেচনা করিয়া 
দেখুন কিরূপ ঘটনা হইল, কেবন্বু কোৌলীন্য মর্ধ্যাদাই ইহার 
'সুূলীভূত কারণঃএই কৌলীন্য মর্ধচাদার বশীভূত হইয়া রাটীয় 
শ্রেণীর কুলীন মহীশয়ের কি হুক্ষম্মই না করেন, আপন প্রাণ 
সদ্দবশ কুমারীগণকে এক অন্তি শীর্ণ জীর্ণ কলেবর রূদ্ধের হজ্তে 
দান করেন এবং সেই বূদ্ধের শ্যত্যু হইলে সকল কুমারী 
একেবারে বিষম বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হয, সেই দশার যে কত 
ক্লেশ তাহা কেনা জানেন, ইহা জানিয়াও পিতাঃ মাতাঃ 
জাত৷ প্রভৃতি আজআ্ীয় জনের উহাদের সদৃশ কুলীন একজন 
পাত্র প্রাপ্ত হইলেই কন্যা ভগিনী ভ্রাতৃপুত্রী প্রস্ততি সকল 
গুলিকেই এ এক বৃনে উৎসর্গ করিয়া দেন। হাঁ! ইহা 
কেবল বল্পা'লসেনই ঘটাইয়াঁছেন, তিনি যদ্যপি এই বঙ্গদেশে 
বিষ বৃষ্ধু তুল্য কুলরক্ষ রোপণ না৷ করিতেন, তাহ হইলে 
আর সেই বিষর্ক্ষের ফল স্বরূপ এই ব্যবহার দৌষে ব্দেশ 


দুবিত হইত না। রি 
বংশজদ্দিগের বিষয় । 


এই কুলীন মহাশয়দিগের সাঁত পুরুষ অতীত হইলে এ 
বংশে ধাঁহারা জন্ গ্রহণ করেন, অথব। ধীহাদিখৌর ছুরদৃউ 
বশত কন্যাগণ ক্ষুদ্র বংশে পতিত হয়, তীহাদিগের আর 
পুর্বের মত মাল সম্বম কিছুই থাকে না। তাহারা একেবারে 


[হন্ছ্ু মহিলাগণের হীনাবস্থ1। ই 


বর্গ হইতে মত্য লৌকে পতিত হন,এবৎ ভ্রাহাদিগের পূর্ববরপু- 
রুষেরা যেরূপ আধিপত্য করিয়াছিলেন তাহ! কর1 দুরে থাকুক 
বরং তাহার বীপরিতই হয়,উাহার1 যেমন বহু নারীর পাঁণি 
গ্রহণ করিতেন ও তাহীদিগ্রকে অতি স্বণী করিতেন, ইন্থার। 
তেমনি এক নারী লাউ করিবার নিমিন বহু অর্থ ব্যয় ও 
বনু লোঁকের উপাসনা কারা থাকেন,উীহারা পরম রূপবতী 
ও গুণবতী ভাঁধ্যাঞকে আঁতশয় তাচ্ছিল্য করিতেন, ইভীর! 
সেরূপ পাওয়া দূরে থাঁকুক খাঁদা বৌঁচা যাহা কিছু পান 
তাহাই অতি যত্র পূর্বক গ্রহণ করেন? এবৎ এই বিবাহ 
করিবার জন্য অনেকেই জন্মাবধি শ্যত্যু পর্যন্ত মধু মক্ষিকার 
ন,র ধন সঞ্চয় করিয়াও কৃতকার্ধ্য হইতে না পারিয়া লৌক- 
যাত্রা স্বরণ করেন। কেহ বা! তিন চারি বৎসর বয়স্কা বালি- 
কাকে ছুই তিন শত টাক মূল্য দিয়। ক্রয় করিয়া থাঁকেন ও 
তাহার ছাদশ বা চতুর্দশ বৎসর বয়ন না হইতেই আপনি 
গটল তোলেন । কেহ কেহ বা এরূপ ছুই তিন বঙ্ধীয়া বালিকাকে 
বিবাহ কবিয়া তাহার গর্ডধারিণীর সহিত তাহাকে আপন 

ধাসে আনিয়া রাঁখেন,উাহাঁরা এক প্রকার মন্দ করেন না, 
ফলে উপকার হউক বা নাহউক গাঁছে উপকার আশু হইবার 
সম্তাবনা। কে কেহ স্থাবর অস্থাঁবর যাহ কিছু সম্পভি থাকে, 
তাহা বিক্রয় করিয়া পিশাচ জন্ম হইতে পরিত্রীণ পাঁন, এব 
ইভাদিগের মধ্যে ধাহীরা চারি পীচ ভাই, উহার! প্রায় 
অনেকেই পঞ্চ পাগুবের ন্যায় বিবাহ করেন, এবৎ ইহীদি- 
গের ঘরে আইবড় বঠ্ঠাকুর অনেক দেখিতে পাঁওর। ঘায়। 
প্রায় অনেকেই বংশ রক্ষার নিমিত কনিষ্ঠ ভ্রীতাটির বিবাহ 
দিয়া আপনি আইবড় বঠ্ঠাঁকুর হইয়া বসিয়া থাকেন, 

ঘ্ঘ 
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কেহ 'আঁপন কন্যাগণকে পরিবর্ত করিয়া পুক্রগণের গতি 
করেন। এই প্রকার বিবাহের নিমিত্ত তাহীদিগের যে কত 
হর্দশী ঘটিয়া থাঁকে তাহা বলা যাঁয় না, জাতি নাশ, অর্থ 
নাশ, মান নাশ প্রভৃতি সর্ধনাশ ঘটে” এবৎ প্রতারক 
ঘটকগণ অর্থ লোলুপ হইয়া ব্রার্থণ কন্য বলিয়া সাঁমান্য 
জাতীয় কন্যাগণকে এ ব্রাঙ্গণদিগের পুজ্রের সহিত বিবাহ 
দেয়, বরকর্তীগণ বিশেব অহুবন্ধীন করেন না কেবল 
কন্যাটি বড় ও সুলভ দেখিয়া একেবটরে আহ্লাদে আট্- 
খান! হইয়া যান; পরে সেই বঞ্চন। প্রকাশি হইলে একেবারে 
বিবম বিণদে পতিত হন। এই অর্থ লোভে কুলীন দয়িত।গণ 
আপন ভুহিতাগণকে এ বৎশজ গৃহে বহু অর্থ গ্রহণ পূর্বক 
বিক্রয় করিয়া ভর্ভ-কুল দুদিত করেন এবৎ এ কন্যাঁগণকে 
প্রাপ্ত হইলে তাহার পিতা ভ্রাতা প্রভ্তি আত্মীয়ের 
পুনর্বার বিবাহ দিয়া আপন কুল রক্ষা করেন কেহ বা 
অতি অগ্রতুল বশত? এক কন্?ার দ্বিবাঁর বিবাহ দেন+ কেহ 
কেহ অগ্ততি বা অশীতি ববাঁয় বরের সহিত সপ্তম বা অষ্টম 
বধীয়া বালিকার বিবাহ দিয়া বহু মুদ্রা গ্রহণ কবেন ও 
ইাদিথের মধ্যে যদ্যপি কীভীরও তনয়া ক্ষয়-কাঁশীদি 
রোগে রুগ্ন থাকে তবে দেই রোগ গোপন করিয়া ছুই তিন 
শত মুদ্রা পণ গ্রহণ করিয়া তাহার বিবাহ দেন, পরে সেই 
কন্যা ছুই তিন মাসের মধ্যে হত্যু মুখে পতিত হয় এবৎ 
যাঁহীরা কন্যা গ্রহণ করিরাঁছিল তাহারা বিষম বিপদে 
পড়ে। এই বখশজদিগের বিবাহ বিষয়ক কতিপয় ঘটনা 
স্মরণ হইল, তাহা সর্ব সাধারণের বিদিতার্থ এই স্থলে 
বর্ণনা করিতেছি । এক জনের নিকট শ্রবণ করিয়াছিলাম 
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ত্রিবেণীর পশ্চিম দেবানন্দপুর নামক গ্রামে এক ব্যক্তি 
কন্যা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত আসনে উপবেশন করিয়াছেন 
এমত সময়ে সেই কন্যা কহিল আমার সহিত ব্রাঙ্ষণের বিবাহ 
দিও না আদি মদ্গৌোপের কন্যা, এই কথা শ্রবণ করিয়া 
নকলে চমতরুত হইল এবৎ সম্বন্ধ কর্তা ঘটককে উত্তম 
মধ্যম রূপে পুরস্কার দিল। কোন গ্রামে এক ত্রাঙ্গণ অতি 
তর জাতীয় কন্যার সহিত স্বীয় পুভ্ের বিবাহ দিঘাঁছিলেন, 
বহু দিবসাঁরধি তাহা জানিতে পারেন মাই, পরে এক 
দিবন এ ব্রা্ধণের বাট্টীতে তাহার পর্রিবাঁরের। পৈভা 
প্রস্তুত করিতেছিল, ইতিমধ্যে এ বধু কহ্ছিলঃ তোমরা এমন 
করিয়া টানা করিতেছ কেন? ইহাতে কি কাপড় বোঁণা হইবে? 
আমার বাপ এমন করিয়া টানা করে না, ইহা শুনিয়া 
তাভারা কহিল তুমি কি ভীতির মেয়ে? সে তাহাতে কিছুই 
উত্তর করিল না, পরে তাহারা বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া জা- 
শিতে পারিল দে জেলার কন্যা । এক জন ব্রাঙ্গণ ও তাভার 
উপপক্ী এক ব্রাঙ্গণী এই উভয়ে একটি নাপিত কন্যাকে 
স্বীর তনয়া বলিয়া এবং আ'পনাদিগকে দম্পতীরূপে পরিচয় 
দিরা এই মহীনগরস্থ এক গৃহস্থকে বঞ্চনা করিয়াছিল । 
সেই গৃস্থের! বহু কালাবধি এ ব্যাপার অব্গত হন নাই, 
পরে কৌন সময়ে এ বধূর অতি শঙ্কটাপন্ন পীড়া উপ- 
স্থিত হইল, তাহাতে সেই বাটার এক ব্যক্তি কিল, 
আহা! ইনার এমনও পিতা মাতা যে ইহাকে একেবারে 
সীতা নির্বারনের নায় নির্বাসন করিয়া দিয়াছে, ইভার 
এতাদ্ুশ পীড়া উপস্থিত হইয়াছে তাহারা একবার -. 
দেশ করিল নী! এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র দেই বণু 
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বলিল, আমার মা বাপ আবার কে? তাহারা ব্রাঙ্গণ 
আমি নাপিত কন্যা, এই কথা শুনিয়া সকলে মনে করিল 
ইহা বিকারের প্রলাপ হইবে । পরে এ বধূ রোগ মুক্ত 
হইলে হারা বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারিলেন 
যেনে যথার্থই নাপিত কন্যা, কিন্তু জানিয়াও এ বন্ু- 
মূল্যের বধুটকে তণাগ করিতে পারিলেন না, নে দাঁনীর 
মত গৃহে রহিলঃ পরে তাহীর গর্জে অনেক সন্তান অন্ততিও 
জন্মিল। দেখ আবার বর্ণ সক্কর উৎপন্ন হইল, এখন এজ তির 
কি উপাধি হইবে ? 


জাতিভেদ। 


অতি প্রাচীনকালে এই ভারতবর্ষে চারি বর্ণ মীত্র ছিল, 
যথা পাঙ্ণ, স্দ্রিয়, বৈশ্য ও শুর । পুরাণে কখিত আছে 
যে, এই সকল বর্ণ ব্রঙ্গার অক্ত প্রত্যঙ্জ হইতে উৎপন্ন হর, 
এবং তাহাদ্সিগর কাধ/কারণেরও বিশের নিয়ম।দি ছিল, 
যথা ব্রাঙ্গণগণ বেদ অধযবন, ক্ষত্রিষগণ রাজ্য শাীনন* ও 
বৈশ্যগণ বাবার, এবং শুদ্রগণ দাসত্ব কর্ধে নিযুক্ত থাবিত। 
কিছু এক্ষণকীর মত আচার বাধহারাদির কৌন কঠিন 
নিয়ম তৎকালে প্রচলিত হয় নাই। কেহ কাতার অন্ন গ্রহণ 
বরিলে তাহার জাতি নাশ হইত না» কেহ অন্য জাতীর 
₹-৮।1 গহণ করিলেও পতিত হইত ন।। মহাভারতে ইহা 
বাঞুপ্যগ্ূপে বশিত আছ । অধিক কি কহিৰ তৎকালে 
বভিচ(রাঁদি বিবম দেও দে৭ বলিরা। পর্ভব্য হইত নাঃ 
ইহ! সভব পর্তে বিশেন গ্পে বর্ণিত আছে*তাভার কির ং * 
এস্থলে উদ্ধত হইল এই অবনীসগুলে উদ্দধাণক নাযে এক 
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মহর্ষি ছিলেন, তীহার শ্বেতবকেতু নামেএক পুত্র ছিল: এক 
দিবন এ খবি পুক্র কলত্রে পরিবেষ্টিত হইয়া উপবিষ্ট আছেন, 
এমত অময় সেই স্থানে অন্য এক ব.ক্তি আমি খষি- 
পত়ীর হস্ত ধারণ পুর্র্বক লইরা চলিল। তন্দর্শনে খবি কুমার 
জিজ্ঞানী করিল। পিতঃ! আদার মাতাকে এ বাক্তি 
লইহা চলিল কেন? পিতা উত্তর করিলেন, ব্রহ্মার স্থফির 
এইরূপ নিরম, ইঙগা শ্রবণ করিয়া & কুমার একেবারে হুতা- 
শনেব নার জ্ব্প উঠিলেন, এবং কহিতে লাগিলেন? 
ব্রঙ্ধা বেট। শ্যঞ্ট করিয়াছে, তাহার নিয়ম সংস্কাপন করে 
নাই, আলি তাহার স্টি নাশ কবিরা পুনর্কার স্ৃব্চি 
রা পরে সকলে তীভাঁর এতাঁদৃশ ক্রোধ দর্শনে 
তিবাদ পূর্বক ক্হিতে লাখিলেন*  তুশি ব্রহ্মার সফি 
উ করিয়া উাভ!র আব্মাননী করিও না, তিনি আঞ্ি 
টি তুনি তাভার নিম সহস্থাীপন কর এবং ভাদ্যা- 
বধি তৌঁদার নিম উল্ল প্রন করিরা বে কেহ কাধা করিবে, 
পে ধর্ম হইতে পতিত হইবে ও লৌক মমাজে অতি রা 
পাঁত্র হইবে। পরে খদিপুল্র এই নিয়ম সংস্থা 
করিলেন, যথা এই পর্যন্ত থে নারী আপন স্বামি কতা 
এপরকে স্পর্শ করিব, উহার উভয় রাল নউ হইবে, এবং 
তাঁতাকে কেহ স্পর্শ করিলে সেও পতিত হইবে, পরে মেই 
নিয়ম অবলম্বন করিঠা একাল পধ্যন্থ সকলেই চলিতিছে। 
জান্ভিভেদও প্রায় সেই রূপেই কষ্ট হইয়াছে । পুরাণে 
কথিত 'সীছে দে, বপির"অ-পুন্র বাথ অহাশিয় আরতি শৈৰ 
ছিলেন, উাহার রাজ এ পালে বিবাভাদির কৌন নি নি- 
দ্বাবিত ছিলনা, ওরা, সকলেই যথেজ্ছাচারী হইরা যা 
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স্বেচ্ছা তাহাই করিত, এইরূপে নানা বর্ণে মিশিত হই. 
বহু বর্ণ সঙ্গর উৎপন্ন হইতে লাগিল, পরে বাঁণ রাজ! লো- 
কান্যরিত হইলে তাহার পুত্র পৃথ্‌ রাঁজ্যেশ্বর হইলেন, এবং 
বর্ণ বিদয়ক অতি বিশৃর্থলতা দৃর্টি করিয়া সুশূঙ্বলা 
করণাশয়ে ছত্রিশ জাতির প্রভেদ করিলেন, এবৎ যে যেমন 
অংশে উৎপন্ন হইয়াছিল, তাঁহার সেই পরিমানে মান প্রদান 
করিলেন,তদবধি এই নিয়ম যথাক্রমে চলিছেছে,কিন্ত এক্ষণে 
আমাদিগের এই বঙ্গদেশীয় নব্য সম্প্রদাদীী মছোদয়গণ এই 
নিয়ম উচ্ছন্ন করিবার নিমিন্ত অতিশয় বাস্ত হইঈগাছেন, আব 
এই বিষয়ক অনেক প্রস্তাবাদিও লিখিত হইয়াছে, এবহ 
অনেকে বলেন, এই জাঁতিভেদ আমাদিগের সকল লুখের 
প্রতিবন্ধক স্বরূপ হইয়াছে, যদি এই জাতিভেদ না থাকত 
তবে 'নীমাদিণের এতাদ্রশ ড্ররব্স্থা কখ, ই ঘটিত না, আমর? 
অনায়ামে দেশ বিদেশ ভ্রমণ পুর্ধক সকল দেশের আচার 
ব্যবহার এবং রীতি নীতি পদ্ধত অবলোকন করিয়। বুদ্ধি 
বৃত্তি চরিতার্থ করিতাঁম* এবং সমুদ্র পথে পোৌতাদি জল- 
যান সকল লইয়া বাণিজ্যাদি করিতে সনর্থ হইতাম, এবং 
সকলে এক জাতি হইলে পবস্পর বকা স্থাপন হইত, 
আর সেই এক্য প্রভাবে আমরা এই পরাধীনতা শৃ্থল 
হইতে মুক্ত হইতাম, এবং এই জাঁত্যভিমান না থা- 
কিলে সকলেই অভিমানি হইয়া প্রধান হইবার মানসে 
বিদ্যাভ্যানে ষত্রৰান হইত, এব অকল লোকের মনা- 
বাশে জ্ঞান সুষ্য প্রকাশ হইয়া অজ্ঞান তিমির নষ্ট 
করিভ, এবছ আমাদিগের দেশ হইতে মিথ্যা প্রতারণ। 
চৌধ, € ভতগ প্র্থী ত দোৰ সমূহ একেবারে দূরীভূত হইত, 
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ও আমাদিগের দেশে বিবাহীদির যেরূপ অনিয়ম আছে 
তাহীরও অভাব হইত, কারণ যাহার কন্যা রূপবতী ও গুণ- 
বতী হইত সকলে তাহার কনাাই গ্রহণ করিত* এবৎ যাহার 
পুত্র গুণবান হইত তাহাকেই সকলে ৰন্যা'দান করিত, আর 
সকনে এক জাতি হইলে একাসনে উপবেশন করিয়া অন্ন 
আহার করিত" আহা! একান্ন আহাঁরেতে থে কতদুৰ 
মিত্রতা জন্মায় ডঃ অবিদিত আছে, এন এই 
মির ইল আন্যে সহায়তা 
ট দি ামাতিনীর টা বাক্গলা ধাম গরম সখেধাম 
হইত। এই প্রকারে অনেকেই এই জাঁতিভেদের অভেদ 
করিবার নিমিষ বিশেদরপে যত্ব করিতেছেনৎ এবহ এবি- 
ষয়ে কেহ কেহ রুতকীর্যও হ্ইয়াছেনঃ কিন্ধ এখনও প্র- 
কাশ্যরূণে হইতে পারেন নাই, তীহারা গৌপানে প্রদীপ 
নির্বাণ পুর্ধক পর অন্ন ভক্ষণ করিরা স্বদেশের পবম হিত- 
.আধন করিলাম বলিয়া কতই শ্রাঘা করেন, কিন্ত ইহা! সা- 
ধারণে প্রচলিত ₹ইলে আমরাও শ্লাঘা করিব ও রন্ধন ক্রেশ 
হইতে মুক্ত ভইঘ়। অনায়াসে ক্রর করিয়া ভোজন করিবঃ এবহ 
পুক্র কন্যাগণের বিবাতের নিমিন্তও বড় ভ্বাত হইবেন! 
অনায়ামেই এ কাধ্য সমাঁধা হইবে, কোথায স্বজাতীয় পুজ 
কন্যা চেষ্টা করিব ?৭ এই সহরে অনেক ধনাঢ্য স্বর্ণবণিক 
বন্তি করেন ভীহাদিগের আলয়েই উহাদিগের বিবাহ 
দিব। আহা! কি ছঃখের বিলর যে আমাদিগের এই নব্য- 
সন্প্রদায়ী মহোদয়গণ কেবল এই জাতিভেদের উপরেই 
বিরক্ত হইয়াছেন। কিন্তু ইহা অপেক্ষা যে কত গুরুতর 
দোষে এই দেশ একেবাঃর ছারখার হইতেছে, ভাহার 
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প্রভ ইহ র। একবারও দৃষ্টিপাত করেন নাঃ এবহ যে বি- 
বয়ে অন'পাসে কৃতক্াধ্য হইতে পারিবেন ও যাঁজাত্ে স্ব- 
দশেব বিশেষ উপকার দর্শিবে ভাজার ঢেফ্টা করেন না, 
হারা এই জাতি ভেদ্র অভেদ হইলে কি প্রকারে স্বাধীন 
ভইবেন তা ইজীরাই জানেন, ইহীাদিগের কি পর অন্্র ভে. 
নে খলবিক্রম হদ্ধি হইবে? যদি ভাহ। হয় তবে ক্ষতি নাহ, 
কেননা তাহ! হ্‌ ল্‌আমা(দগেপও এত দ্রশ ছরবন্ছা থাকিবে 
না, আসরা স্বাধীন দেশের ভিলা হইয়া এই জীলাবন্থা 
হইতে উদ্ধীর ভইব এবং পরম স্রখ মেনভাগ্যে অহা ঘাজি 
নির্বাহ কি অনর্থ ভব । এক অন্ন ভোজন করিয়া গে এক্য 
স্ছাপশ করিবেন তাহা কি শুকারে সতব+ ইভাদিগেক একান- 
ভোজা স্ব ভীয় তখধিক আছেনঃ উভাদিগের ভিত কত 
ধন্য আছি, অঞ্চে ভীভাদিগের জহিত মিতভা স্বীগন করন, 
পবে মাধারথ্র সভিহ কারবেনত মাধারণতর কথি। দৰে 
ক, এই বছদেশায়দিগেন অঞচে অহ্োদে রা তই 
দা কর বাক্তর মিনা আছে 2 জায় এখন এড হজে 
হপন্ন হইয়া এক স্তন পান করিয়া এবং এক লেহে তি 
পালিত ভইয়া এক্য স্থাপন হইল নাঃ ভখন [ক প্রকারে 
কেবল একান্ন োজনেই শ্রক্য স্থাপন করিবেন! অহোদরের 
কথা দুর থাকুক, কারণ তাহার অহিত বাল্যকালে 
একত্র থাকিয়া পরে এক প্রকার স্বতন্ত্র হইতে হয়; কিন্ত 
স্বীপুক্রাদি পরিজন বর্গ যাহারা আপন অর্গের ন্বমপঃ 
ভাভাদিগের মহিত কত লোকের যথার্থ ছিত্রতা আছ ? 
হায়? যাহাদিগের সহিত আমরণ অহবান করিতে 
হয়, যখন তাহাদিগের সহিত এক্য স্থখপন হইল নাঃ তখন 


শা 
গা 


চি 
থে 
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কি প্রকারে জগৎস্থ সমস্ত লোকের দহিত মিত্রতা স্থাপন 
করিবেন। যখন জাতিভেদের অভেদ হইলেও এক্য স্থাপনের 
কোন উপাঁয় দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না, তখন কি 
প্রকারে বল বৃদ্ধি হইবে, যেহেতু এঁক্যই বলের এক প্রধান 
কাঁরণঃ তবে সেই এঁক্যাভাঁবে কি প্রকারে এ কাধ্য সমাধা 
হইতে পারে, যদি তাহাই না হইল তবে আর জাতিভেদের 
অন্ন কাঁববর কি প্রয়োজন । যদি বিবাহীদির নিমিত্ত 
হয় তবে বড় মন্দ নয়, কিন্ধ অগ্রে আমা দিশেক দেশে 
বিবাহ বিষয়ক থে সকল অনিয়ম আ্রচলিভ আছে তাহা 
নিবারণ করুনঃ "১8 অলা জাতীয়ের অভিত বিবাভ হইবে, 
আর যদি পান ভোজনাদির সুবিধার নির্মন্ত হয় তবে এই 
স্থলে বন্তবা এই যে আমাদিগের দেশে কত লোক অন্নং- 
ভাঁবে কউ প।ইতেছেশ, এবং সমুদ্র পথেই বাকত লোক 
গমনাগমন করিতেছেন, আর গমন করিয়াই ৰা ভোজনা- 
ভাবে কত লোকের প্রাণ বিয়োগ ভইত্তেছে এবহ এই বঙ্গ- 
দেশীয়দিগের মঞ্চে কত ব্যক্তিই বা দেশ বিশ পর্যটন 
করিয়া ছা্তিত্রষট জ্ইতেছেন। ইহারা অগ্রে এই ভারতবর্ষের 
চত্রর্দিক ভ৭৭ পূর্বক স্বদেশীয়দিগের আচার ব্যবহারাদি 
দর্শন করুন, পরে অন্যান্য দেশ দর্শন করিবেন, ভার তবর্ষের 
চতুদ্দিক দর্শন দুরে থাকুক, এই বঙ্গদেশের চত্ুদ্দিক দর্শন 
করুন, বঙ্গদেশেব কথা দুরে থাঁকুক ইভারা বে নগরে বা 
গ্রামে বাস করেন তাহার চতুর্দিক দুর্টি করিয়াছেন কি ন! 
সন্দেহ; অতএব অশ্রে ইহারা এই সমস্ত দর্শন করত 
তত্রস্থ লোক সমুহের আচার ব্যবভারাদি পরিজ্ঞীত হউন, 
পরে অন্য দেশীরদিগের আঁচাঁর ব্যবঙ্কার দৃষ্টি করিবেন। 
ঙ 
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আমার এই স্থলে নিবেদন এই যে কেহ আমা; *ঠ “শত 
বিবন্ত' হইবেন নাঃ বরৎ বিবেচনা পূর্বক এইই +:* 

বস্থাব প্রতি দৃষ্টি করিবেন, এই বঙ্জদেশ ৭০7 
অনিষমে পরিপূর্ণ রহিয়াছে, পরিবর্তন করিতে হইলে ৩৮ 
সমুদয় পরিবর্তন করিতে হয় নতুবা একের উপব টান 
পড়িলে অন্য আদিয়া উপৃস্থিত হয়ঃ যেমন বধ ৭৭ £ 
গ্রচলিত হইয়াছে, কিন্তু বাল্য 'বিবাঁহটি উঠিল না এবহ 
বহু বিবাহ নিবারণের আইন প্রচলিত তইবে, কিছ কোলীন্য 
মর্ধাদ!টি থাকিবে | বিধবা ও 15. বিবাহ ফল সং কিন্তু 
কোৌলীন্য মধ্যাদা ও বাল্য বিবাহ এক্ষ স্বরূপ ভইয়াঁছে। 
যেমন রুক্ষ অন্তে কখনই ফল একেবাবে নষউ ভয় নাঃ তেমনি 
কৌলীন্য মর্ধযাদা ও বাল্যবিবাহ অন্য কখনই বৈধব্য যন্ত্রণা 
ও বহুবিবাহ নিবারণ করিতে পাতিবেন নাঃ বেজেতু কারণ 
থাকিতে কাযা কখনই আকেবরে নিবারিত ভয় নাঃ তাভা 
প্রকাশ্যেই হউক ব প্রকাশ্যেই হক শরিক িটিএানঈ 
হউক আর অণ্প পরিমাঁণেই হউক অন্শ্যই হইবে । অতএব 
আপনার! অগ্রে কারণ নষ্ট করিয়া, পরে কার্যের প্রতি দি 
করিবেন। এইস্থলে আমার নিবেদন এই যে, আপনারা 
বিশেব রূপ বিবেচনা করিবা দেখুন, কোঁন একটা নিয়ম 
প্রবর্তন করিতে হইলে কত ক্লেশই সহ্য করিতে হয়ঃ এবৎ 
সেই কীর্ধ সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত কত লোকেরই উপাপনায় 
প্রর্ন্ত হইতে হয় এবং কত লোঁকেরই যে বিপক্ষ হইতে হর 
তাহা বলা যার না; অধিক কি বলিব এ কাধ্য সম্পীদকের 
প্রাণের উপরেও আঘাত পড়িবাঁর সম্ভীবনী! দেখ যখন 
বিধবা! বিবাহের আইন প্রচলিত হয়, তখন কত লোকই ষে 


হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থ!। ৩৫ 


তাহার বিরুদ্ধে খঙ্গা ধারণ করিয়াছিল, এবং এঁ কার্য 
ম্পীদককে কতই যে গ্লানি সহা কহ হইয়াছিল, তাহা 
বলা যাঁয় না| কিন্তু বত পরিমাণে কউ গহ, +বয়া ছিলেন? 
বিবেচনা কিয়! দেখিলে সকলে বুঝিতে পারিবেন বে এ 
কাঁধ্য সম্পাদক মভাঁশয় তদ্দিষয়ে কতদূর ক্ূুতকায, হইয়াছেন। 
আটটি বিবেচনা করি যে পরিনাণে শারীরিক ও মাননিক 
পবিশ্রম করিয়াছিলেন, এবৎ ঘে পরিমানে অর্থ বায় করিয়া 
ছিলেন. তাহার শতাং শের একাং শও কল লাভ করিয়াছেন 
কিনা সন্দেহ। দেখ তথাপি এই বিধবা বিবাহ শীক্রমত 
ও যুক্তিসিদ্ধ এবং এই বিধবাবিবাহ প্রচলিত না থাক! 
প্রযুক্ত লোকে কতই কট সা কবিতেছে, তথাপি সর্ধপ্রকারে 
কছব্য যে এই ব্ধ্ব। বিবাহ ইহাতে মঙ্চমা প্রস্থ হইতে 
পবাঁউযুখ ভইচ হছে 1 দেখ এ কারা সম্পাদক মহাশয় এভী- 
দশ ক্ষমতাবান্‌ যে উষ্ার তুল্য দ্বিতীয় ব্যঞ্জ এই ভারত- 
বর্ষে ব্টমান আছেন কি না অন্দেভস্থল। বিধবাবিবাকের কথ। 
দুরে থাকুক, অতি অশিষ্টকর এবং হৃদয় বিদারক সহগরণ 
ও শিকদিগের বালিক। হনন এবহ গুর্বদেশীয়দিগের মাগরে 
সন্তান বিসঙ্জানাদি অতি গর্হিভ কম্ট মকল নিবারণ করিবার 
সময় এ নিবারকগণকে কতই যন্্রণ। সহা করিতে হইয়াছিল 
এবং কৃত লোকই বে তীাহাদিগের বিপক্ষতাঁচরণে প্রত্রন্থ 
হইয়াছিল তাহা বলা যায় না, আর্ধক কি কিব এ সমহমরণ 
উঠাইবার লময় তদ্দিপক্ষে এক মভাঁও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, 
এবং এই কাধ্য সম্পাদন করিবার নিমিভ রাজা রামমোহন 
রায় মহাঁশয় আপন প্রাণ পর্যন্ত পণ কঁ্ষ্প্ছিলেন | অন্যা- 
বধি এ মহাম্সার নামোলেখ করিলে আমাদিগের চিন্দু- 
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ধর্মাভিমানী মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকই কর্ণ বিবরে 
অঙ্গ লি অর্পণ করিয়। খাঁকেন, এই তয়ানক দোষাবহ কার্ধ্য- 
সমূহ নিবারণ করিবার নিমিন্ত যেখানে এতাদুৃশ যন্ত্রণা 
সহা করিতে হইয়াছিল এবং লোঁক সকলে এতাদৃশ বিপ- 
ক্ষতাচরণে প্ররুক হইয়াছিল, সেখানে অত্যপ্প লোকের, 
অনিষ্টকর এই জাতিভেদ কি প্রকারে বঙ্গদেশ হইতে 
উঠাইয়া দিবেন, যেহেতু ইহা পূর্বোক্ত বিষয় সকলের ন্যায় 
সাধারণের বিশেষ কোঁন অনিষ্ট করিতেছে না, তবেকি 
প্রকারে সর্বব সাধারণের হৃদয় হইতে ইহা তিরোহিত হইবে| 
এই জাঁভ্যভিমীন লোকের হৃদয় নাঁণ্ডারে যে প্রকার দৃঢরূপে 
অবস্থিতি করিতেছে আমি বোধ করি আর কিছুই সেরূপ 
হইতে পারে না, আমাদিগের দেশে যত প্রকার আচার 
ব্যবভীর প্রচলিত আছে, সে সমুদষের মধ্যে বে কৌন বিষয় 
হউক না কেন কেহ না কেহ অজ্ঞাত থাঁকিলেণ্ড থাকিতে 
পারেন, কিন্তু এই জাত্যভিমানটি সকলেরই হৃদয়ঙ্গম 
আছে, কি বালক, কি রুদ্ধ, কি বনিতা এনিসয় কেহই অজ্ঞাত 
নহে,তবে কি প্রকারে একেবারে সাধারণের মন হইতে হঠাঁহ 
যাইতে পাঁরে এবং কি প্রকীরেই বা সকলের মন হইতে এই 
বৃহৎ অভিমান দূর হইবে, কি প্রকারেই বা লোক অমুহের 
চির সংস্কার নষ্ট হইবে, কি প্রকীরেই বা পরস্পরের একান্ন 
তোঁজনে অভিরুচি জন্মিবে। দেখ অতি নীচ জাতি হড্তি 
ও চণগ্ডালদিগকে দৃষ্টি করিবামাত্র যখন ঘ্বণা উপস্থিত হয়, 
তখন কি প্রকারে তাঁহাদের অন্ন পানীয় গ্রহণ করিতে 
সকলেন্ন অভিরুচি হইবেক, ছুই এক জন গ্রহণ করিতে 
পারেন কন কিন্ত সাধারণে তাহাতে কখনই প্রবৃত্ত হইতে 
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পারিবেন না, অতএব যাহা সাঁধারণে প্রচলিত না হইল, 
তাহার নিমিত্ত এত ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন কি? গোপনে 
কে কি না করিতেছেন, কিন্তু প্রকাশ হইলেই বিষম অত্যা- 
চার বৌধ হয়। জাতি, আচার, ব্যবহীরাদি সকলই মনুষ্যের 
স্ুউ, যাহা দেখিতে উত্তম ও পদ্ধতিক্রমে সংসার যাত্রা 
নির্বাহ উপযোগী তাহাই কর্তব্য, এই রূপ বিবেচনা করিয়া 
আমাদিগের পূর্বতন মহাত্মীগণ এই নিয়ম অবলম্বন করিয়া 
লোক সকল চিরকাল অতিবাহিত করিবে এই মানসে উহার 
প্রতি দৃঢ় গ্রন্থি স্বরূপ এক এক অশ্রশাসন স্থাপন করিয়াছেন, 
সেই অন্ুশীসন ভয়ে ভীত হইয়া অদ্যাবধি হিন্দুগণ চলি- 
তেছেন/অন্যান্য দেশে আমাদিগের মত অন্ন পানাদির উপর 
এ নিয়ম থাকুক বা না থাকুক, কুল মানাদির উপর আছে। 

বহু দ্িবন অতীত হইল, আমি এতদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলি- 
বার ইচ্ছা করিয়াছিলাম। কিন্তু বাম! জাতি সহসা কোন 
- বিষয়ে সাদ করিতে সমর্থ হই নাই, কারণ বুদ্ধি বাম বশতঃ 
পাছে বিজ্ঞ সমাজে উপহ।সের পাত্রী হই, এই আশঙ্কায় 
নিরস্ত ছিলাম, এক্ষণে আমার এই ভীনাবস্থায় তাভার 
উল্লেখ করিলাম। 


বাঁল্যববাহ। 


এই বাল্য-বিবাহ যে অতি অনিষেের মুল তাহা কাহার 
না বিদিত আছে, এবং এই বাল্য-বিবাহই আমাদিগের ভী- 
নাবস্থার এক প্রধান কারণ হইযাছে, এই বংল্য বিবাতই 
আমাদিগের ছূর্ভাগের দোপান স্বরূপ ! হে স্বদেশ হিতৈবী 
বন্ধুগণ! তোনরা অগ্রে এই বিষম অনিউকর বিনয়টা নট 
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করিয়া সাধারণের ক দুর কর, পরে অন্য বিষয়ে হস্তার্পণ 
করিবেন। আহা ! এই বাল্য-বিবাঁহ্র যে কত যন্ত্রণা তাহা 
কে না জানেন, এবহ এই বিবাহে নিমিত্ত কাঁহাকেই বা 
দ্ধ হইতে না হয় এবং এই বজদেশীয় দিগের মধ্যে কোন্‌. 
ব)ক্িই বা ইহার প্রতি বিরক্ত না হন | আহা ! আমাদিগের 
দেশে যদি এই বাল্য-বিবাহছ প্রচলিত না থাঁকিত, তাহ। 
হইলে আমাদিগের এদেশ কত সুখজনক হইত তাহা বলা 
যায় ন!। পিতা মাতা আঁপনাদিগের নয়ন তৃপগু করণাঁশয়ে 
হউক অথবা এই রূহ করব সমাধা করিয়া আখ স্বচ্ছন্দে 
সংসার যাত্রা নির্বাহ করিবার নিমিভ্তই হউক, আপন আপন 
বাকল বাঁলিকাগ্ণকে অতি অক্জানাবস্থাঁতেই বিবাহ দিয়া 
একেবারে চিরকালের নিমিত্ত বিষম বিপদগ্রস্ত করিয়া দেন। 
এই বিবাহ পিতা! মবভ প্রভৃতি আত্বীয়গণের কিছু কাল 
কিঞ্চিৎ নয়ন তৃতপ্তকর হয় বটে, কিন্ত এ বর কন্ণাগণের একে- 
বারে মাথা খাওয়। হয়। কারণ উষ্ভাদিগের অনভিমতে এ কার্ষ্য 
সম্পন্ন হইয়া থাকে? এবৎ উভয়ে বয়ঃপ্রাণ্ড হইলে তাল মন্দ 
বিবেচনা করিতে খন সক্ষম হয়,তখন উচ্ধারা পরস্পরে দোঁৰ 
গুণের বিনয় চিন্তা করিযী অতিশয় বিবাদিত হইয়া চির কাঁল 
অতিবাহিত করে,হয়ত বর মুর্খ তা ও'পাঁন দোবাঁদিতে মুর্তিমাঁন 
হইয়া উভয় কুলস্থ বন্ধুগণকে 4দ্ধ করিতে থাকেন, নয় ত 
এ কন্যা বরের মনৌমত না হওয়া প্রযুক্ত বরই ছুঃসহু যন্ত্রণা 
তোগ করেন। এইরূপে উভয়ে সমতুল্য না হওয়। প্রযুক্ত 
পরস্পরের মিত্রতাৰ হওয়! দুরে থাকুক বরৎ বিষম বৈরী 
ত।বই উপস্থিত হইয়া থাকে, এই পৃকারে প্রায় কল গৃহেই 
দম্পতী কলহ উপশ্ফিত হইয়া থাকে । আহা! এ দম্পতী- 
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গণ যদ্যপি আপন মনোমত পতি ও পতী লাভ করিতসতবে 
আর তাহীদিগের সৌভাগ্যের পরিসীমা থাকিত না । আহ! 
কি অনবঙ্গত কাধ, বে পিতা মাতার অথবা কোন এক 
জন আত্মীয়ের 'ন্ডিমতানুসারেই এ কাধা নিষ্পন্ন হইয়। 
থাকে, এবহ তীহারা কনা পরজাদির পপ শুণাদির বিষয়ে 
সরবিশেব বিবেচনা ন। কর্টরযা কেবল তাঁহারা কি প্রকারে 
শেন্ঠ পাত ও সর্ব গুণালঙ্কৃতা পক্ী লাভ করিবে এবহ 
কি প্রকারেই বা আপন অপেক্ষা শ্রেই বহশে তাহাদিগের 
বিবাহ দিয়া আস্ম মান গেরব রূদ্ধি করিবেন তাহারই 
উপ্পার চিন্তা করেন ও দেশ বিদেশে ঘটক প্রেরণ পুর্কক 
পাত্র কনার অন্বেষণ করেন, ঘউকগণ অর্থ লালসার মিথা! 
ও প্রতারণার দ্বাৰা তাহাদিগকে বঞ্চনা করিতে প্ররত্ব হব। 
এবং এই ঘটনীতে কোন কোন স্থানে বিষম বিপন্তি উপস্থিত 
হইয়া থাকে, ঘটকগণ স্বভাবতই অতি চুর তয় চত্ুরগণ 
চাতুর্ধ্য দ্বারা কোন কাধ্য করিতেই বা! অসমর্থ, তাভারা 
অন।নাসেই উভষ পক্ষকে মুগ্ধ করিয়া খাটির সহিত মেকি 
ভেজাল দিয়া মর্কনাশ ঘটায়! আহা! কি পরিতাপের 
বিসয়। শিত। মাতা স্বীয় পুক্র কনণগথের মতামত গ্রহণ না 
করিষ! তাহাদিগকে চিরবন্গন রূপ উদ্বাহ বহ্ধান আবদ্ধ 
করেন, এবং তাভাঁদিগের ভবিব্যৎ মজলামঙ্গলের বিবয় 
চিন্তা ন। করিয়া কেবল আপন মান গৌরবের উপরই লক্ষ 
করেন। এই স্থলে বক্তব্য এই যে পরস্পর এক্য পুর্ব্বক 
উদ্বান্ন বন্ধনে বদ্ধ হওয়! দুরে থাকুক, যদ্যপি জনক জননী 
ও অন্যান্য শুহৃদগণ বিশেন বিবেচন। পূর্বক স্বচক্ষে পাত্র 
কন্যা দর্শন করিয়া তীহাদিগের স্বভাঁৰ ও সৌন্দর্য্যের 
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প্রাতি সবিশেষ দুটি করিয়া তাহাদিগের সমতুল্য পানর 
কন্যাগ্রণের সহিত বিবাহ দেন এবং ঘটকালিরূপ হাঁড়- 
কাঁলিকর বিষয়টা রহিত করেন, তবে আর আঁমাদিগের 
মৌভাগোর পরিষীম! থাকে না । পূর্বেই বলা গিরাছে যে 
উভয়ে অর্বহশে ত্বল্য না হইলে কখনই কোন বিষয়ে এঁক্য 
হইবার সস্তাবনখ নাই, দম্পতীর মধ্যে এক জন উত্তম অপার 
জন অধম হইলে একের প্রতি অন্যের তাচ্ছিল্য করিবার 
অধিক জন্তাবন, অতএব থে শলে দম্পতীর অজ একের 
প্রতি অন্য সপ করিল নে. স্থলে কি প্রকারে তাহারা 
অকর্রিম মে ও যথার্থ প্রণযে বদ্ধ হইবে এবৎ সেই 
প্রণয় বিরহ স্থলেই বা তালীরা কি প্রকারে আমরণ 
একধরে সহবান করিত সমর্থ হইবে, এবৎ তাহাব। সেই 
বিধম পাশে বদ্ধ তত যাৰ জান আরতি ভীবণ বন্্রণ। 
কি প্রকারেই »। অথথ করিতে নমর্থ হইবে এই দম্পতীর 
মধ্যে যদ।পি স্বানী নিক ও তায” উত্ক্লষ্টা হয়, তবে ভার্যাঁর 
আর দুঃখের পরিমীমা খাকে না, বদি জী স্বর্গ-বিদ্বাধরী 
সদৃশ সর্ধবাগ সুন্দরী কিন্ত তাহার স্বামী অতিশয় কুরূপ ও 
বিকলা্গ হয অথবা নানাবিধ মাদক দ্রব্য মেবনে মত ও 
বেশ্টানক্ত হয়ঃ তবে তদ্বণিতা যে কতদূর পরিমাণে সৌভাগ্য 
শালিনী হয়েন তাহী। বলা যায় না, কিন্তু পুরুষ অতি কুৎনিত 
কদাঁকার হইয়াও যদ্যপি সতরিত্র বুদ্ধিমান ও জর্বব গুণে 
গুখবান হয়েন। তবে তিনি পরম রূপাঁধার যে রতিপতি তদ- 
পেক্ষায়ও শোভমান হয়েন, কিন্তু যদ্যপি ভাষ্য! শির্ক এবং * 
তাহার স্বামী সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ হয়েন, তবে সেই স্বামি 
অপেক্ষ এ ভাষেরই মনোবেদনা অধিক হইয়। খাকেঃ কারণ 
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নারীগণের রূপই ৰল, সেই রূপ বিহীনা যে নারী সে স্বাসির 
নিকট যে কত দূর পরিমাণে আদরণীয়া হয় তাহা সকলেই 
জানেন,। পুরুষগ্ণণ কুরূপ হইয়া বিদ্যা ও জ্ঞান বলে পরম 
শ্রেষ্ঠত্ব গ্রা্ত হয়েন, কিন্তু নারীগণের সেরূপ হইবার কোন 
সম্ভাবনা নাই, আর গুণবতী হইলেই বা কি হইবে, তাহারা 
পুরুষ জাতির ন্যায় কোন অৎশেই তুল্য হইতে সমর্থ নহে। 
হায়! আমাদিগের দেশে যদ্যপি বিবাহ বিষয়ক এরূপ 
অনঙ্গত নিয়ম প্রচলিত" না থাকিত, তবে যে কত দর 
পরিমাণে সুখের বিষয় হইত তাহা বলিবাঁর নছে। জী 
পুরুষ উভয়ে সম গুল না হইলে কখনই বিবাহ্‌ দেওয়া উচিত 
নহে, কারণ উততয়ে হুল্য না হইলে কোন প্রকারেই এঁক্য 
হইবার সম্ভাবনা নাই এব তদ্যতিরেকে প্রণর জং স্থাপনের 
অর উপায়ান্তর নাই, কিন্তু আশ্তধ্যের বিষয় এই যে পিতা 
মাতা প্রস্ৃতি আত্মীয়বর্গেরা এনাদ্রবশ ঘটনা অমুত স্বচক্ষে 
ওটি গ্রাহে দর্শন করিয়াও এতদ্রিস্য হইতে নিরস্ত হয়েন নাঃ 
ভীভারা প্রাণসম টিলিবম স্নীঘ তনুজ ও তহুক্দাথণকে অসম 
যোগ্য পত্র কন) প,খন সাহত বিবাহ দিতে ক্ষান্ত ভয়েন 
না।হায়। কি আক্ষেপের খিবয়, জনক জননীগণ স্বায় তনয় 
তনয়াগণের রূপ চরিত্রার্দি গোপন শুর্বধক তাহাদিগকে 
পরিণয় পাশে বদ্ধ করেন, এবং ভাভারা! অগত্যা তাঁভাতেই 
অন্মত ভয়, কিন্ধ যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ভাল মন্দ বিবেচন। 
করিতে অমর্থ হয় তখন উভয়ে অতিশয় মনন্তাপ পায়, 
এবৎ কেহ কেহ পুনর্বার মনোৌমত স্ত্রী গ্রহণ করিতে প্ররত্ত 
হয়। কিন্তু এ পৃর্বব বিখাহিত! নারী একেবারে চির কালের 
নিমিত্ত বিষম ভুঃখ পারাবাঁরে পতিত হয়, ইহার মধ্যে 
চ 
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ধাহারা পরম জ্ঞানী ও বিকার বিহীন জয়েন, ভীভাব। অগত্যা? 
মেই কুজ্ধপা বণিতাতেই অন্তর হইয়া সংসার যাত্রা নির্বাহ 
করিধা থাকেন, কোন কোন মভাঁআ্মীগণকে স্বীয় কুরূপ! 
ক₹1শনীহেই বিশেষ অহ্্রাগ প্রকাশ করিতে দেখা যায বটে 
কিন্ত এ নারীর পক্ষে উহা উপহাঁনজনক হয়, নেই নিমিত্ত 
মে তাভাতে সন্থট ন। হইয়া বর” অতিশয় অন্ুতাপিত হয়, 

ভএব বাল্য-বিবাহ যে অতি অনর্গের মুল তাঁহা পদে 
পদেই প্রতীয়মান হইতেছে । এই বাপ বিবাত নিবারণ না 
করিলে কোন প্রকারেই আমাদিগের দেশে স্তখোনতি 
ভইবার আর উপাপ্লান্তর নাই, এবং এই বালা-বিবাহের 
অভাঁৰ না হইলে কখনই দম্পতীর সম্ভব হইবার ও সম্ভাবনা 
নাই, এই বাল্য বিবাহ সন্তে আমাদিথের দেশ হইতে বিদযা- 
হীনত। যে বিসম দোষ তাভারও নিবারণ হইবে না, এবং 
এই বাল্য বিবাহের আভাব না ভইলে বলিকাগণের অসহা 
নৈধব্য যন্ত্রণা হইতে মুক্ত ভইবারও “হার ছিতীয় উপায় 
নাই, এবহ এই বাল্য বিবাহই বঙ্গদেশ।ঃএণের দুর্বলতার 
এক প্রধান কারণ স্বরূপ হইরখছে। এই বাল্য বিবাহ জন্য 
কোন্‌ কোন পুরুষ যোডশ ব। নগডদশ বধ বয়ঃ প্রাপ্ত না 
হইচই পুজ্রের পিতা হইয়া বানেন, এবং বিদ্যা হীনতা 
প্রযুক্ত অর্থ উপাজ্জন করণে অ্মর্থ হইয়া সুত সুতা বনিতা 
প্রকৃতির ভরণ পৌধণের নিমিত্ত লালাইত হয়েন, এবৎ 
কোঁন কোন স্থানে দ্বাদশ ব| ত্রয়োদশ বধীয়া মহিল। 
পত্রৰতী হইয়া বিষম বিপদগ্রস্ত হন, হয় ত প্রসব ক্ষেত্রেই 
সন্তান সভিত লোকযাত্র! সন্বরণ করিয়া উভয় কুলস্থ আত্মীয় 
গখদক অসার শৌকার্ণৰে মগ্ন করেনঃ কেহ বা আপনি পরি- 
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ত্রীণ পাইয়া! প্রাণ সদৃশ সন্তানীতে বঞ্ষিত হইয়া অত্যস্প 
বয়সেই হৃদ বিদারক অসহা শোকে অস্থির হয়েনঃ আহা ! 
এই বাল্য বিবাহ চলিত ন। থাকিলে আর এ বালিকাগণকে 
এতাঁদৃশ অনহা যাঁতনা ভোগ করিতে হই না। কিন্তু ইার 
মধ্যে যিনি পরম সেভাগ্য বশতঃ পুত্র সহিত এ বিপদ 
হইতে উদ্ধার হেন, তিনিও নম্পূ্ণরূপ ্ুখিনী হইতে পারেন 
না, ভরত প্রস্থৃতী বিষম সুতিকারোগে আক্রান্ত হইয়া অতাঁৰ 
যন্ত্রণা ভোগ করেন, নয় ত জন্তানটা অতিশয় রুগ্ন ও অতি- 
শয় ক্ষীণ হইরা পিতা মাতার যন্ত্রণা বদ্ধ কনে, আর 
অপ্প বয়স্ক? বশত; মাতী। সন্তানের লালন পালনে অনমর্থা 
হইয়া বিবম কষ্ট ভৌগ করেন, অতএব এই বালা বিবাহ 
নিবারণ কর! যে সর্জতে'ভাবে বিধেছু তাহার আর সন্দেহ 
নাই। 

হে অর্জন হিতৈবী বিদ্যোহসাহী বদ্ধুগণ। তোমরা 
'যত্ব পূর্বক সকল বিষয়ের প্রতিবন্ধক '9 বিদ্যা বিবয়ের বিধম 
কণ্টক স্বরূপ এই বাল/-বিবাজ রূপ অত্যাচার নষ্ট করঃ 
এই বাল্য-বিবাহ সন্তে ্রী-বিদ্যার উন্নতি লাথনেই বা কি 
প্রকারে অমর্থ হইবেন এবং কি একারেই বা তদ্বিময়ে কৃত- 
কথ্য্য হইতে পারিবেন । বালিকাগণ ত নবম বা দশম বষ 
বয়ঃক্রম কালে বিবাহিতা হইয়া একাঁদশ বা দ্বাদশ বর্ধ 
বয়ঃপ্রাপ্ত না হইতেই শ্বশুর নদনে গমন পুর্ববক সংসার 
ধর্মে নিযুক্ত তয় তবে কি প্রকারে তাহাদিগের বিদ্যা ও 
বুদ্ধির উন্নতি হইবে, দশম বর্ষ পর্যান্য বালাবস্থ! থাকে 
সুতরাঁৎ তদবস্থায় তাহাদিগের কোন বিষয়েরই বিশেষ 
জ্ঞান জন্মায় নাঃ তবে ততকাল পধাস্ত শিক্ষা করিযা 
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তাহারা কি প্রকারে অর্ধ বিষয়ে নিপুণতা। ও বিদ্যা বিষয়ে 
বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইবে, সেই হেতু এই 
বাল্য বিবাহের পরিবর্ণন না ভইলে শিক্ষা বিষয়েও যত্ত বি- 
ফল হইবে । 

অন্তি পুরাঁকালে আমাদিগের দেশে এই অনিষ্টকর 
বিবাহ প্রচলিত ছিল নাঃ এবং তাঁৎকালিক মহিলাগণও আ- 
মাদিগের মত বিদ্যা রত বিভীনা ভ্ইয়া এই মহীমণ্ডলে 
ক্বেল বথা কাধ্যে রত থ/কিতেন না, পুরাণ ও ইতিহাস 
গ্রন্থে ইহার ভুরি ভরি প্রমাণ প্রীপ্ত হওয়া যায়” অভএব 
এক্ষণেও পুরাঁকালের নার সকলে আঙ্মজাথণকে অতি যত্র 
পুর্ববক নান! শিষয়ে শুশ্িক্ষিতা। করিয়া তাহাদিগের পুগ 
ডণাদির প্রতি বিশেষ দৃ্টি করত তুল্য পীত্রে অর্পণ করিলে 
কতই শ্ুখের বিষয় হয়ঃ এবৎ মহিলাগণও্ এই স্বাণিত অব- 
স্ছা হইতে মুক্ত হইয়া এই মন্তীতলে পরম স্তাখে অবস্থিত 
করেন, কিন্তু অন্যান্য দেশীরগণের নায় অস্মদেশাসগণের 
বিবাহ নিয়ম কখনই মান হইতে পাঁরিবে না, কারণ এই. 
দেশ অন্যান্য দেশ অপেক্ষা উষ্ণ-প্রধান সুতরাঁৎ এস্বানবাসিরা 
অন্য দেশীয়গণ অপেক্ষা অপ্প বয়সেই যৌবন গ্রাপ্ড হয়, 
ইহাদিখের বিবাহও অন্য দেশীয়গণ অপেক্ষা অণ্প 
বয়সেই দিতে কয়, দেই নিমিত্ত পুক্রগণের বিংশতি বৎসর 
বয়মে এবং কন্যাগণের ত্রয়োদশ বা চতুদ্দশ বৎসর বয়স- 
কালে বিবাহ দেওয়া বিধেয়ঃ তহ্কালে কন্যাগণ বাল্যাবস্থা 
হইতে উন্বীর্ণ হইয়া তক্ুণাবস্থা প্রাপ্ত হওত ভাল মন্দ 
বিবেচনা করিতে সমর্থ হয়, এবং বিদ্যা বিষয়ে কি অন্যান্য 
সাংসারিক কাধ্য বিষয়ে কিন্কিহু পরিমাণে জ্ঞীনোদয় হয়, 
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গার ত২কালে শ্বশুরালয়ে গমন করিয়াঁও বালিকাঁগণের ন্যায় 
অলসহ্থা যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। 


বিবাহের পব কামিনীগণের শশুরালয়ে গমন ও তশুকাঁলীন 
ভাহাদিগের মানাঁগত ভাব ও কার্ষোব পিষয়। 


মহিলাগণ বিবাহান্তে পিআালয়ে কির্কাল অবস্থিতি 
করিয়া তৎপরে শ্বশুর সদনে গমন কবে ইভাকেই লোকে 
নবপ্ধাগমন অথবা দ্বিরাগমন কহে, এইকালে বালিকাগণ 
কেবল পিতা, মাঁতী, ভ্রাতা, ভখিনী প্রভৃতি আক্মীষগণের 
নিকটেই অবশ্থিতি করিতে ইচ্ছা করে, এব” তাভাদদিগের 
সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া কোন কার্য বশতঃ এক বল 
নিমিত্ত যাদ কোঁন স্থানে গমন করিতে হয তবে 
তাহাতে উভীর1 বিসন্ন হয় অতএব কি প্রকারে ভীহীরা 
একেবারে অতি দীপ কালের নিমিত্ত অথবা চিরকালের 
নিমিত্ত শবশুরালয়েগমন করিতে ইচ্ছুক হঈবে ? তৎক।লে 
তাভার। শ্বশুর সদনের নাম অবণেই একেব।রে শঙ্কিত 
হয় এবং সেই নৰ বালিকাগণের কুন্তম অধ শকোমল 
হৃদয় অভ্যন্তরে এ চিন্তাই অহর্মিশি দেদীপ্যমান থ।ক,এবং 
সেই চিন্তা বশত তাহাদিগের মুখ পুগুরীকের মনোহর 
প্রভা মলিন হইতে থাকে । আভা ! বালিকাগণ তৎ্কাদে 
কোথায় প্রধুল হৃদরা ও হাস্য বদনা হইয়া জনক জননীর 
আনন্দ বর্ধন করিবে, না তদ্দিপরীত্ত ভাবের আবিভাব হয়। 
আহী ! পিত। মাঁতীগণ মেই প্রাথম তনয়াগণের মুখচন্দ্ 
আন দেখিরা এবং তাহারা শ্বশুরালয়ে গমন করিয়া কি 
প্রকারে সহবাগ করিতে সমর্থ হইবে এবং উীহাদিগের 
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অদর্শন জনিত ড্রঃদভ যন্ত্রণাই বা কি প্রকারে সহা করিতে 
পারগ তইবে, তদ্ধিষয় চিন্তা করিয়া অতিশয় ব্যাকুলিত 
হরেন, এবং কন্যাগণও পিতা মাতার চিত্ত চাঞ্চল্য 
দর্শন করিয়া আরো অধিক পরিমাঁথে চঞ্চল হইতে 
থাঁকে। আহা! কি কষ্টদায়ক কার্য পিতা মাতাঁগণ 
অগত) সেই বালিকাঁখণকে বল পূর্বক শ্বশুরালয়ে এপ্ররণ 
করিয়া অতি ককেে প্রাণ ধারণ করেন, এবৎ কন্যাগণও 
পিতা, মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয়গণের দর্শন বিরহে 
অতীব শৌকাঁকুল হৃদয়ে শ্বশুর সদনে গমন পুর্বক 
চৌর্য অপরাধের বন্দির নায় অস্থঃপুর রূপ কারাবদ্ধ 
হইয়া অতি দীনের ন্যায় দ্িনপাত করিতে থাঁকে। আহা ! 
একে 'অতপ্প বয়স্ক বালিকাঃ তাহাতে আবাব অর্ক বিষয়ে 
অশিক্ষিতা, স্ততরাৎ ভহকীলে তাহার। নিতান্তই বন্য 
পশুৰৎ অতি 'অজ্ঞীনাবস্থায় থাকে এবং লোকে যাঁদৃশ ছল 
বল সহকারে অরণ্যানী মধ্য হইতে পশ্ সঙ্কুল ধৃত করিয়া 
লোকালয়ে আনয়ন পূর্বক তাহাদিগকে বশতাপন্ন করিবার 
নিমিত্ত বহুবিধ কৌশল প্রকাশ করিয়া থাকে, ইহাদিগকেও 
প্রায় তদন্বারেই বাধা করিতে হয়, এবৎ পশুগণকে যেমন 
সহস' বাধ্য করিতে কেহ সমর্থ হয় না,+তদ্রপ বালিকাগণাকেও 
সহসা বাধ্য করিতে কেহ সক্ষম হয় না এবৎ পশু পক্ষিগণ 
যেমন পিঞ্জর বদ্ধ হইয়া আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্বক শুদ্ধ 
স্বস্থানের চিন্তা করে এবৎ নেই স্থানে প্রস্থান করিবার 
নিমিন্ত পিঞরের চতুষ্পার্শ অবলোকন করিতে থাকেঃইহারাঁও 
প্রায় তব্ধপ, ইহাঁরা অবগুণ্ঠনবতী হইয়া গৃহরূপ পিপ্তীর 
বদ্ধ হও তাহার চতুর্দিক নিরীক্ষণ করে এবৎ শয়নাশনাদি 
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পরিত্যাগ করিয়া কেবল অহর্মিশি পিতৃ আলয়ের চিন্তার 
মনন থাকে ও তহ স্থানে গমনের দিন গণনা করিতে থাকে, 
এবং তহ্কাঁলে তাহাদিগের শ্বশুব কলস্থ কাঁহাঁর প্রতি স্মেহের 
অঞ্চার হয় না, আর তাহাদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই উহার 
অপরিচিত,স্ুতরাৎ অপরিচিত ব্যক্তিবু,হের প্রতি কি প্রকাঁ 
রে আশু ন্মেহের সঞ্চার হইতে পারে+তহকালে শশুর [লয়ে 
প্রতি সেই বালিকাঁগণের স্সেহ ভাব হওয়া দূরে থাকুক, 
বর তদ্দিপরীত হইবাঁরই অধিক সপ্ভাবনা | ৰবালকগণ যেমত 
বিদ্যালয়ের প্রতি অতিশয় বিরত ও তদ্দিষয়ে নিয়োগ কর্ভী- 
গণের প্রতি অতীব ক্রোধ পরায়ণ হইয়। থাকে, ইভারাও 
প্রায় শ্বশুর সদন ও তত্রস্থ ব্যক্তি রুনেদের পাঁত তদনুসাঁরে ই 
বিরক্তি প্রকাশ করিয়া থাঁকে, এবং পিত্রালয়স্থ জনগ কে 
অনবলো'কন হেতু তাহাদিগের প্রতি আরও অধিক পরি- 
মাণে অনুরাগ বৃদ্ধি হইতে থাকে, সুতরাং পিত্রীলয়ন্ক এক 
জন অতি পামান্য ব্যক্তিকে শ্রীপ্ত হইলেও তাঁহার মভিত 
পরম বন্ধুর নায় ব্যবভাক করে, 1কন্ত শ্বশুরালয়স্ক অতি 
প্রপান ও পরম আক্সীয়ের প্রতি ভদ্রপ অক্কত্রিম মহ প্রকাশ 
করিতে কখনই পারগ হয় না, অধিক কি কহিব গরম শ্রণয়া- 
স্প্দ যে পতি ভীহীর প্রতিও তহকালে ভাহাদিগের স্রেভের 
সঞ্চার হয় না, কিন্ত পিত্রীলয়স্থ পশু পক্ষি এবৎ রক্ষাদিতেও 

অধিক যত করিয়া থাকে, এবৎ তৎ্কাঁলে তাহাঁদিগের 
পক্ষে শ্বশুরালয়স্থ বিচিত্র প্রামাদও জন মানব শুন্য এবং 
অতি ভয়ঙ্কর হিংজ্র জন্ত পরিবেষ্টিত পর্ধত শ্রেণীর ন্যার 
প্রতীয়মান হয়ঃ এবং হরুষ্ট বসন ভূষণাদি অতি মনোহর 
অঙ্গশৌষ্ঠব সাধনও কালদুজগবৎ অত কষ্টদায়ক বোধ হয়, 
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এবং রাজ ভোগ বুশ উপভোগ্য দ্রব্য সমূহ তাহীদিগের 
বিষতুল্য বোঁধ হয়ঃ 'ও ভুগ্ধ ফেন জন্নিভ অতি শোঁভাকর 
শা! সমূক্ক তাহাদিগের পক্ষে কণ্টকাঁরত প্রান্তরব অতি 
কষ্টদাযক হয়ঃ এব স্বামীর অহ্গত তুল্য সুমধুর বচন 
সমুহ ঠাভাদিগের পক্ষে বজাঘাত সদৃশ অসহনীয় হয়, কিন্ত 
পিজ্রালযের অতি জঘন্য পর্ণকুটারও তাহাদিগের পরম 
শৌভনীর এবং ইন্দ্র ভবন যে অমরাবতী তাঁক। অপেক্ষাও 
সুখকর জ্ঞান হইয়া! থাকে। আর বাল্যাবস্থার সেই অতি 
সামান্য বজ্সালঙ্কারাদিতেই অতি অন্ঠোন প্র্কাশ করে 
এখং পিত্রালয়ের অতি যহ্সানান্য শাকানও তাহাদিগের 
সুধা তুল্য সুমধুর বোধ হয়ঃ ও পিক্তালয়ের ভূমি শব্যাও 
ভাহাদিগের কুসুম তুল্য অতি সুকৌমল অন্থভব হয়* অত- 
গর তহকালীন তাহাদিগের মনোগত ভাঁবের বদি এন্ধপ 
বৈগ্রীতা ভাব তবে তাহারা কি প্রকারে সন্ফোর অভকাবে 
শশুরাঁলযে অবশ্থিতি করিতে সমর্থ হইবে । কিন্ধ অখার 
ইজদিগের মঞ্ে যাঁভাবা ধনি ব*শে জন্ম গ্রহণ করিয়া 
মধ্যবিধ গৃহস্থালয়ে অথব। মধ্যবিধ গৃহে উদ্ভব হইয়া সামান্য 
গৃহস্থালয়ে পতিত হর* তাঁহীদিগের ষে কত দুর পরি- 
মাণে ক্লেশ বোধ হয় তাহা বলিবার নহে, তাঁহারা পিত্রী- 
লয়ে অ্ুন্থম দধ্য সামগ্রী উপভোগ করিয়া একেবারে 
বিবম কষ্টে পতিত হয়ঃ এব্ৎ শ্বশুরাঁলয়ে তাহারা অতি 
সামান্য আহীরীয় গ্রহণ ও সামান্য বসন পরিধান করিয়া 
পরিচারিকার ন্যায় শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা সাংসারিক 
কার্য সমুদয় নির্বাহ করে এবং দৈব প্রতিকূলতা বশতঃ 
ফাল হিতে কৌন ব্যাঘাত ঘটে, তবে তজ্ঞন্য তাহারা 
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শুরু জনের নিকট প্রচুর পরিমাঁণে তিরক্ষার রূপ পুরস্কার 
লাভ করে। আহা! সুখের পর ছঃখ ভোগ যে কত দূর 
অসহনীয় তাহা কাহার অবিদিত আছে। 


নব বপূদিগের প্রতি শ্বশ্রিগণের আচরণ এবং বপূঙ্গণের 
মনোগিত ভাব! 


এই বঙ্গ বাঁসিনী ভামিনীগণ সদ্যোজাত নব কুষারকে 
অঙ্ষোৌপরি ধারণ করি তাহার সুধাং শু নদ্ৃুশ মতি শোভন 
আঁনন অবলোকন করিযা ভাহাদিগের মন আঁকাঁশে অভিলাষ 
রূপ ঝগ্জাবারু উশ্খিত হইয়া তীহাদিগের আশা জঅমুদ্রে 
অতি ভীষণ তরঙ্গ মালা উদ্ভব করিতে থাকে, এবৎ সেই 
তরঙ্গে াভাদিগের কত প্রকার ভাবও কৃত রঙ্গেরই যে উদয় 
হয় তাহা কি বলিৰ। উীহাঁবা এ পুজ কোড লইয়! 
তাহার ভাবি ব্যাপার ভাবনা করিতে থাকেন, কখন তাহার 
কাল্যাবস্থার ক্রীড়াঁদি, কখন তরুণাবস্থার বিদটীভাঁস, কখন 
বা রুতবিদ্য হইয়া) অর্থ উপার্নাদি এবৎ কখন কখন 
তাঁহাদিগের বিবাহ ও নব বধূর পরম শোভাঁকর ইন্দীবর 
বিনিন্দিত বদনেল্ছ্ু দর্শন করিয়া স্বর্গোপম সুখ ভোগের 
প্রত্াাশা করেন এবং নেই নবকুমারগণের বয়োরদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে উহাদিগের & আশা। লতারও বৃদ্ধি হইতে থাকে। 
কিন্তু ইহার মধ্যে ফাঁহাদিগের এ বলবতী আশালতা পরম 
কারুণিক পরমেশ্বরের ক্ৃপাদৃষ্টিতে ফলবতী ভর, ভাহা- 
দিগের হৃদি শতদলে পূর্বব ভাঁৰ বিলীন হইয়া আবার 
নুতন ভাবের উদয় হয়। আহা । পরিতাপের বিবয় ? 
ইস্নীরা যে পদার্থ প্রাপ্তি লাললায় লালায়িত ও চাতক) সদুশ 
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তৃষণ সহকাবে সেই ভাবি পুত্রবধূ মুখমণ্ডল অবলোকন 
করণাঁশদে সেই পথ নিরীক্ষণ করিতেন, কিন্তু এক্ষণে সেই 
বণ্‌ প্রাপ্ত হুইয়। তাহাদিগের গুত্তি যে রূপ ব্যবহার করিয়া 
থাকেন, সেই ব্যবহার আছর কিয়দংশ এই হীনাবস্থা় 
প্রৰ্াশ্ইিইতেছে। শ্বত্গণ বিবাহ কালে বধুশ্বণকে ক্ষীরাঁলক্ত 
মিশিত করত এবহ তত্র প্রস্তরময় ভোজন পাত্র পরিপূর্ণ 
করিয়। তদুপরি এ নববধূদিগকে দগাঁয়মান। করিয়া এত ত্রীহি- 
ব্যহ পরিপুরিত বেত্রময় পাত্র তাঁভরদিগের মন্তকোঁপরি 
স্থণপন,হন্তে সঙ্গীব লেঠা মৎস্য, পিঠালি এব কক্ষে জলপুর্ণ, 
ঘটাদি প্রদান করত, এবং শনি বাদ; বাঁদন।দি মঙ্গলাচরণ 
সহকারে অতীব সমাঁদরের সহিত এ বধূদিগ্রকে গ্রহণ করেন, 
কিন্তু তাহার কিছু কাল পরেই বদুদিগের প্রাতি $"৮'দিগের 
মধ্যে প্রায় অনেকেই তদ্িপরীত ব্যবহার করিহা থাকেন। 
আহা । লোকে যে বন্ধু প্রাপ্ত আশয়ে পুর্ধে বহু কামনা 
ও দেবভাদির নিকট মনা করে তাভ!র মনেই বস্ত 
গ্রাণ্ডি হইলে মে যে কতই প্রযত্র সহকারে তাহা রক্ষ- 
গাবেক্ষণ করে, কিন্ত শ্বশ্পগণ এ প্রার্থনীয় বধূগ্ণকে এতা- 
দুশ যু সহবরে রক্ষণাবেক্ষণ করেন যে তাহাতে এ 
বধুগণের অধিশ্রান্ত অশ্রপাত ব্যতিরেকে আর কোন 
মতেই দিনপাঁত হইবার সষ্টাবনা থাকে না। শ্বশ্রগণ 
এ বধুপণের বয়স ও শিক্ষা অশিক্ষাদির বিষয়ে কিছুমীত্র 
বিবেচনা করেন না। কেবল তাহাঁদিগের চরিত্র ও সর্বব 
কম্ম নিপুণতীদ্দির বিধযেই সবিশেষ মনোনিবেশ করিয়া! 
থাকেন। কিন্ত কি প্রকীরে সেই পথবর্তিনী হইতে সম! 
হইবে, তদ্দিবর়ক কোন, প্রকীর সছ্ুপদেশ প্রদান করেন না, 
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এবং এ বধূুগণের অগুপ্রমাণ দোষ দর্শন করিলে পর্বত 
পরিমাঁণে বৃহৎ করিয়া তৌলেন। কিন্তু স্বীয় পুল কন্যাগণ 
যদি গুরুতর দোষে দুবিত হয় ও সর্ব বিষয়ে অকর্মণ্য হয়ঃ 
তথাপি তীহারা তাহাঁবদিগের পেই সমুদ্র সদ্র্শ অলজ্বনীয় 
দোঁধ সমূহকে গৌস্পদ তল অতি ক্ষুদ্র জ্ঞান করিয়া অগ্রাহ্থ 
করেন। আীঁহারা বপুগণের প্রতি কিছুমাত্র মহ গকাশ 
করেন না, কিন্ত বধুগণ তাহাদের প্রতি মাতাপেক্ষ। ন্বেহ 
ও অচল! ভক্তি না করিলে সাতিশয় বিরক্তি প্রস্থাশ করিয়া 
থাঁকেন। আহা । কি ত্রান্থিযলক কাধ্য, ভীহীবা এরবাও 
ভরমেও বিবেচনা করিয়া দেখেন ন। যে এঁ অবলী বাল'গখের 
প্রতি কিরূপ অন্যায় ব্যবহার কৰবেন* আর শ্রী অন্ন 
, অন্ৃতিগণের প্রতিই বা কত দূর প্রমাণে ম্সেহ প্রকাশ 
করিয়া থাকেন ও কত প্রধত্ সহকাঁবে হাহাদিগকে লাজন 
পালন করেন। কিন্ধু বধূগণের প্রতি তাঙারাবিপরীভাচরএ 
করিয়া কি প্রকারে সেই দেহের প্রহ্যাশ। করেন ? বগূগও 
কি প্রকারে ভাহাদিগের প্রর্তি মাতীর নায় স্েভ করিতে 
অমর্থ হইবে । অগ্রে মাতা সন্তানদিগকে বহু যত সহকারে 
লালন পালন করেন, পরে অন্তানগণ সেই যত বর্ধিত হইয়া 
মাতার গতি যত ও ভক্তি প্রকাশ করিতে শিখে, কিন্ত 
শ্বশ্রুগণ বধূগণের প্রতি কিছু মাত্র ন্েহ প্রকাশ ন। করিফা 
কি প্রকারে মাততক্তির প্রার্থনা করেন? দেখ দি কোন 
পাষাণ হৃদয় মাতা সদ্য; প্রকৃত সন্তানকে পরিরতাগ করে, 
এবং নেই শিশু যদ্/পি অন্য দ্বারা প্রতিপীলিত ও বদ্ধিত 
হইয়া সেই গর্ভধারিণীর সহিত সাক্ষা করে, আর জননী 
যদি তাভাকে স্বীয় পুল বলিঠ়া যত্ব প্রকাশ করেন, তবে দেই 
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5 ন্েহ ও অচলা তণ্ভির 

গর হইতে পারে? কিন্তু কোৌম কোন নিষ্ঠুর হৃদয়া 
শৃশ্জ তদপেক্ষাও অধিক নিষ্ঠুরতাঁচরণ করেন, এবং কোন 
কোন ধর্ম ভয় বর্ছতা বধূও শ্বক্ষগণের অতি ছুরবস্থা 
করিয়া থাকেন । এই প্রকারে অনেক গৃহন্ডালয় একেবারে 
নরক তুল্য স্বণিত হইয়াছে, এবং এই অত্যাচার দুরীকর- 
পাঁশয়ে কোঁন কোন মহ'আ্মারা কহেন, বধূুগণের অবাধ্যতাই 
ইহার মুলীতভূত কারণ হইয়াছে, অতএব মেই কাঁরণ নিরাঁ 
করণ করিতে পারিলেই সম্পূর্ণ অস্ত্যুদয়েব দস্তীবনী ১ নচেও 
রি আর উপাগ়্ান্তর নাই; সাহারা এইব্ূপ বিবেচন। করিয়া 

এঁ বধূদিগকে সাঁতিশয় উদ্ভেজনা ও ভয়ানক তাড়না করিতে 
প্রবৃত্ত হয়েন। 

কিন্তু 'উীহীদিগের সেই তাড়নাই ভবিষ্যতে অন্তি 
অনর্থের যুল হইয়া উঠে। বেমন সমুদ্র মন্থন কালে পন, পুন, 
মন্থন করাতে বিষম বিষ উৎপন্ন হইয়াছিল, তঙ্ধপ এ মহাঁ- 
আমারা পুনঃ পুনঃ তাড়না করিয়া বিপবীত ফল লাঁভ করেন। 
তাহারা শ্বশ্রগণের নিকট ছিবৃস শর্ববরী নানা বিষয়ে প্রপীন 
ভিত হইয়া গৃহকন্মা নির্বাহ করে? এবৎ পরিজনস্থ সমস্ত 
জনগণের ভোজনাদি সমাগত হইলে যাহা' কিছু অবশিষ্ট 
থাকে তাই গ্রহণ করিয়া যথ। কথপ্চিৎ রূপে প্রাণ ধারণ 
করে, তাহাই তাহাদিগের বথেউ,আবার তাহার উপর তা- 
ডুনা করিলে কাঁটা ঘায়ে লবণ নিক্ষেপবৎ অতি অসহ্য হইয়া 
উঠে। সেই যন্ত্রণা হইতে আশু পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত 
উ্তারা বিধিমতে উপায়ান্বেরণ করিতে থাকে, এবং সেই 
পীড়নকন্টাদিগের প্রতি আরও ন্নেহের অভাব হয়| কোন 
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কোন অভাগিনী নিতান্ত উপীয় বিহীনা হইয়া অতি বৃৎশস 
ব্যাপার যে উদ্বন্ধনীদি তাহাতেও রত হয়, এবং কোঁন 
কোন জ্ঞান বিহীনা অৰল! উভয় কুল দূষিত করিয়া কুমার্গে 
পদ নিক্ষেপ করিতেও বাধ্য হয়। হায়! কি আক্ষেপের 
বিষয় বে শ্বস্গণ বধৃগণের প্রতি কন্যাগণের ন্যায় মহ 
করেন নাঃ এব বধুগণও শ্বশ্রগণের প্রাতি মীতার নায়বাব্- 
হার করে না, আর কর্তৃপক্ষীয় মহাম্মারা উভীর ঘথার্ধ 
অনুসন্ধানে প্ররৃত্ব হন না। আহা! শ্বত্গণ যদ্যপি বিদ্য।বত্ে 
ভূবিতা হইতেন তবে ভীভাদিগের নেই বিদ্যারক্ক প্রভাবে 
এই বিষম অজ্ঞানান্ধকীর নষ্ট হইত, তবে বধুগণের আর 
এভাদশ দ্রর্দশা ঘটিত নাও এব বধুগণঞ্ ষদ্যপি বিদ্যা- 
বতী হইতেন তবে সেই বিদা'রূপ মভাড্র,ম অবলম্বন কবিয়। 
এ বনু যন্্ণারূপ মভাঁবন্যা হইতে অনায়াসে পরিত্রাণ প্রান্ত 
হইতেন। ইহা কেবল মর্যবিধ ও নাঁমান্য গৃহস্থদিশের 
গ্রতি লিখিত হইল । 


মহিলগণের মপামাবস্থায় শাবীৰিক ও মানসিক কার্যলাদির বিববণ ) 
মহিলাগণ বাল্যাবস্থার ন্যায় মধ্যমাবস্তঠাতেও খহুবিপ 
ব্রতাচরণ করিয়া থাকে। ইহার: রূপ কামনায় ব্ূপহরিদ্রা, 
পুঁজ কামনায় ফলদাঁন, বৈকুষ্ঠধামে গমন করিবার নিমিত্ত 
গাঁভি পুজা, অন্তাঁন সম্থতিগণকে আতুক্সান্‌ করিবব নাম 
শীল পুজা, সর্প ভয়ে উন্নন পুজা, ধন ধান্য রদ্ধি নিশি 
ধান্য পূজ প্রভৃতি, এবং আরও বহুবিধ কামনা করিয়। 
অনেকানেক পুজা ও ব্রতানুষ্ঠান করিয়া থাকেন । তহসমুদয় 
অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিতে হইলেও এক খাঁন পুস্তকা- 
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কারে পবিণত হয়, এই নিমিভ তাহাতে নিরস্ত হইলাম। 
বিদ্যাহীনতা প্রযুক্ত ইহীরা প্রায় চির কালই বাল্যাবস্থার 
তুল্য অতি অজ্ঞানাবস্থায় থাকে, সুতরাঁৎ কোন বিষয়েরই 
যথার্থ বিবেচনা করিতে সমর্থ হয় না। এই নিমিত্ত তাহার? 
যাহা শবণ করে তাহা সস্তব কি অসভ্তব+ সত্য কি মিথ্যা 
বিবেচনা না করিয়াই সম্পূর্ণ বিশ্বান করে, এবং এই 
বিশ্বীসেই কখন কখন বিষম ঘটনাও উপস্থিত হইয়া থাঁকে। 
ইহারা আত্মীয় গণকে বাধ্য করণাশরে নানাবিধ তুক্‌ তাক্‌ 
তন্্ মন্থর ব্যবহার করিয়া থাকে? এবং পুক্র কীমনায় বহু- 
বিধ ব্রেতাচরণ ঈসধ গ্রহণ দেবালরে ধন্না ও দেব বৃক্ষের 
ফল ধারণ এবং নানা তীর্ঘে পধ্যটন ও দেব পুক্ষরিণীতে 
সান ও জল মগ্ন হইয়া মস্ত ধারণ, পুক্রগণের পীড়া হইলে 
ঝাঁড়ীন কাড়ান মন্ত্র তন্ত্রীদি দ্বাধা শাহর প্রতিকার ঢেউ) 
এবং আরোগ্যাশয়ে ভাঁহাদিগের অঙ্গে নানাবিধ পশ্ 
পক্ষ্যাদির নথ দন্ত ও ওধধাদি প্রদন করিয়া থাঁকে। 
আভা! এই অবলাগণ যদ)পি বিদ্যাবত হইত তাভ। 
হইলে আর এরূপ অনঙ্গত ব্যাপারে রত হইভ না পুর্কেই 
লিখিত হইয়াছে ইহারা দিবা নিশি পাঁরচারিকার ন্যার 
গৃহকাঁধ্য নির্বাহ করে, এক্ষণে তাহা বিস্তারিত রূপে 
বর্শিত হইতেছে! আমান্য ও মধ্যবিধ গৃহস্থগণ এক 
বধ দ্বারা প্রায় স্কুল কম্মই নিষ্পন্ন করেন, ইহীরা বিবাহার্থে 
গমন করিবার অময় মাত সকাশে যে প্রতিশ্রুত সুত্রে বদ্ধ 
হয়েন তাহা যাবজ্জীবন অতি যত সহকারে প্রতিপালন 
করিয়া থাকেন ; মাতাগণও সেই অঙ্গীকার স্মরণ করিয়া 
পুর্বোলিখিত ব্যবহার গুলি করিয়া থাকেন। বধুগ্ণ তহ- 
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সমুদয় তাহাদিগের কর্তব্য কর্ম বলিয়া নির্ববাহ করে। ইহার! 
পীঁচিকা, পরিচারিকাঃ পাত্রী এবং কখন কখন পরিচারকের 
কর্মও করিয়। থাকে । 


জরা জায়ার গুতি শ্শ্রুঃঠগণের বাযবহীর | 


এই কুলবপূগণের প্রতি শ্বশ্বগণ যাঁদুশ বাবার করিয়া 
থাকেন, উ।ভংদিথের তনয়াগণ আবার ভতোবিক ইহারা 
ননদিনী হইয? প্রায় সপতীব ন্যাশ বাবর কাধে । ইহারা 
ত্রাতুজায়াগণের বিরুদ্ধে মাতী ভ্রাতাঁদিণ মমীঙগে দিবানিশি 
কেবল মিথাভিযোগ উখাপন করিয়া বির বাংপংর উপ 
শ্যিত করে; এবং তাহাদিগকে অপদস্থ কব্বার মানসে 
অন্ক্ষণ কেবল ছিদ্রান্ধেথ করেঃ ও তাভাদিগের সুখে 
লহ্দ্ধি অবলোকন করিয়া! দিন য'মিনী অতি প্রচণ্ড দ্বেসা- 
নলে দ্ধ হইতে থাকে । মাতাগণও পরম মেভম্পদ 
_ তনয়াগণের এতাদ্ুশ মনোবেদনা দর্শনে অনমথ ভইঠ হা 
দিগের সেই অসহনীষ মন্ত্রণী দুর করিবার নিমিন্দ সাধ্যানত- 
সারে উগারানুনন্ধান করিছে রত হল। স্তরে কবন্প্র- 
কার ঘটন' প্রথুক্ত কৌন কোন স্থলে মাহী পুত বিচ্ছেদ 
ঘটিয়া থাকে। হায় । কি আজ্ানতাঁর কার্য ষে স্বামি স্বস্- 
গণ ভ্রাতী জ্জায়াগদেব সভিত এতাদ্বশ ক্ুব্যবহারে রত হয়, 
তাহার! কি একবার ভ্রমেও ভাবে না যে তাহারা যখন শ্বশড- 
রালয়ে গ্রমন.করে তখন যদাপি তাভাদিগের ননন্দ!গণ 
তাহাদিগের প্রতি '& রূপ ব্যবহার করে, 'এবহ তাহা- 
দিগের তুল্য সুমপরব বাক্য গুলি তাহাদের প্রত প্রয়োগ 
কবে, ভবে তাহারা কি এ মধুর ভ'ফিণী ননদিনীগণের 


৪৩ হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থী | 


মুখ মণ্ডল মধু দ্বারা সিক্ত করিতে ইচ্ছা করে। অতএব 
সকলে আন্ধ পর বিবেচনা করিয়া কার্ধ্য করিবেন, এবং 
সেই কাধ দ্বারা পরস্পর মৌভাগ্য শীলিনী হইয়া পরম 
শখে সংসার বাত্রা নির্বাহ করিতে সক্ষম হইবেন, ও হা 
দগের বশঃ সৌরছে দিঙ্ম ওল আমোদিত হইবে । 


ভাঁশুর পত্বী ও দেবর পত্বীগণের পবম্পর বাবহাঁর | 


'আহা ! কি পরিতাপের বিষয় যে আঁমাঁদিগের এই বঙ্গ- 
দেশস্থ প্রায় দমন্ত গৃহেই ভাত বিচ্ছেদ প্ূুপ বিলম বিষ 
প্রবেশ করিয়। সেই গৃহ একেবারে দগ্ধ করিতেছে, কিন্ত 
এই ভয়ঙ্কর বিচ্ছেদানলে অকলে নিরন্তর অন্তাপিত হই- 
য়াও তাহা নিবারণ করিতে কেহই যত্ববান হয়েন না, 
এবৎ এই বাঁড়বানল সদৃশ বিচ্ছেদানল ঘে কৌথা হইতে কি 
প্রকারে উৎপন্ন হয় ও কোন উপয় অবলম্বনে তাহা একে- 
বারে নির্বাপিত হয় তাহার বথার্থ অন্গসন্ধানে কেহই 
মনোনিবেশ করেন নাঃ কিন্তু কোন কোন মহীশয় অনুভৰ 
করিয়া খাকেন যে পৈতৃক ধন অম্পান্তিই ইহার মুলীভূত 
কারণ, কিন্ত সেই দিদ্ধান্ত কি প্রকারে যুক্তি মুলক হইতে 
পাঁরে। যদ্যপি পৈতৃক ধন জঅম্পন্তি ইনার কারণ হইত 
তবে এই অনল কখনই সর্ধত্র ব্যাপী হইত না, কেবল 
ধনাঢ্য গৃহেই প্রবেশ করিত। সেই হেতু এক্ষণে বিশেষ 
বূপে প্রতীয়মান হইতেছে ষে শুদ্ধ দেবর পত্বী ও ভাশুর 
পড়ীগণের পরস্পর ব্যবহার দৌষেই এই বিষম অনল 
উদ্ভূত হইয়া থাকে। অতএব হে মহোদয়গণ ! তোমরা সেই 
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অগ্ুযুৎপাঁদক প্রস্তর সদৃশ বাবহার সমূহকে একেবারে সমূলে 
নির্শুল করিয়া সর্ব সাধারণকে সুখী কর। 

পুর্ববেই লিখিত হইয়াছে যে ভাশুর-পন্রী ও দেবর- 
পত্বীগণের বাবহার-দোধেই ভ্রাতৃ বিচ্ছেদ উপস্থিত হইয়। 
থাকে, সেই নিমিত্ত তাহীদিগের ব্যবভাব গুলি এই স্থলে 
প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। ইঠাকা স্বভাবতই আত 
বিদ্বেষ-পরায়ণ। হইয়া পরস্পরের প্রতি কৃববহা।র কপিয়া 
থাকে, এবহৎ একের অভ্রুদণে অন্য অতিশয় অন্নভাপিত ভয়, 
ও উভয়ে স্বস্ব প্রাধান্য নাধনের নিমিও বিগিনতে চেষ্টা 
পয, কিন্তু সেই প্রধানত যে কিপ্রকারে প্রাপ্ত হইব তাভার 
কোন সন্পায় চিন্তা করে না এই নিমিত্ত আহাদিগের 
কিছু মাত্র একা হর না। এই ভুর্জর বৈরভাব যে কি 
প্রকারে উৎপন্ন হয় তাভার যথার্থ তত্ব কেহই প্রাপ্ত ন1 
হইয়া কেবল আন্বভব দ্বার! 'অন্রমান করে যে, শশুর শর 
গণ উহাদিগের মধ্যে একের প্রতি অন্বাগ পির প্রতি 
বিরাগ প্রকাশ করেন* এই জন্য ভাভাদিগের হৃদরে এই 
বিদ্বেব ভাব্র আবির্ভাব হয়। এরূপ হওয়া অস্তবও 
বটে; অনেকে শ্বঙ্র ও শ্বশুরগণ বর্ভম'নে বাহিক এক 
প্রকীশ করিয়া একত্রে বাস করে, কিন্টু তীভারা গত 
হইলেই স্বাতন্ত্য অবলম্বন করিয়া থাকে, অতএব ইচ্ভাদি 


দাগারু 
মনান্তর হইবার আর অন্য কোন কারণ নাই, কেবল ইভান 
দিগের মনই এক প্রধান কারণ। হে বিদ্যোতৎসাহী বন্ধগণ ! 


তোমরা যত্ববাঁন হইয়া এই দীনভাঁবাপন্ন না 
কঙ্করারৃত ক্ষেত্র সদৃশ যে বন্ধুর অন্যঃকরণ তাহা বিদ্যারপ 
জা 


